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শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় সমাজবিজ্ঞানে বিশেষজ। কর্মস্থত্রে তিনি দীর্ঘকাল 
উত্তররাঢ় তথা বীরভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলে গ্রাম্যজীবনের সহিত নিবিড়ভাবে 
পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই তিনি স্থানীয় 
লোকসংস্কৃত্ির প্রতি অন্ুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর বিশেষ অন্ুরাগের বিষয় হল 
এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। তিনি দীর্ঘকাল নানাস্থান ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে 
সেইগুলে। এই তথ্যমূলক গবেষণ! গ্রন্থটি রচন1 করেছেন । 

যেখান হ'তে লোকসঙীতগুলো সংগৃহীত হয়েছে তা একটি বিশেষ অঞ্চল। 
মগ্র রা দেশ তাতে পডে না, তার উত্তর অংশ পড়ে। 1তনি নিজেই বিষগ্ষটিকে 
পরিষ্কার করে দেবার জন্ত বলেছেন যে উত্তররাঢ মানে সমগ্র বীরভূম জেলা, 
মুশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুম1 এবং বর্ধমীন জেলার কাটোয়৷ মহকুমা) অর্থাৎ 
তার পু দিকের সীম! হল ভাগীরথী নদী এবং দক্ষিণর্দিকের সীমা হল অজর 
নদ। এই অঞ্চলকে তিনি উত্তর-রাঁঢ় বলে বর্ণনা করেছেন । 

এই গ্রস্থেব প্রথমপর্বে লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনার পর 
গ্রন্থকার এই অঞ্চলের সকল লোকসঙ্গীতের পৃথক পৃথক বিবরণ দিয়েছেন। যে 
শ্রেণীব সঙগীতগুলে। আলোচিত হয়েছে তাদের কতকগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষ 
পরিচিত যেমন ভাছু, ঘে টু, ঝুমুরঃ আলকাপ, রায়বেশে ইত্যাদি । আবার কিছু 
অপরিচিত শ্রেণীর গানও এই বিবরণে স্থান পেয়েছে । সুতরাং এই সঙ্গীত 
সংগ্রহ বেশ ব্যাপক । 

দ্বিতীয় পর্বে তিনি এমন কতকগুলো! বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতের আলোচন! 
করেছেন ঘা ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে ন! যেমন বাউল সঙ্গীত, কীর্তন, 
কবিগান। লোকসঙ্সীতের বেশিষ্ট্য হ'ল তাকে কোন রচয়িতার নামের সহিত 
যুক্ত কর] যায় না। কে বা কারা তা রচন] করেছিল জানা যায় না। পুরুষ 
পরম্পরায় মুখে মুখে ত1 প্রচলিত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ তাঁর রচয়িত। একরকম 
বলতে গেলে সমগ্রগোষ্ঠী, তার প্রকুষ্ট উদ্দাহরণ ঘুমপাড়ানী গান। কোন মা 
কোন সন্তানকে ঘুম পাড়াতে তা প্রথম গেয়েছিল জানা নেই। 'সেইস্মাও তা 
জানিয়ে রাখতে চায় নি। কিন্ত ক্রমে তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি 
হয়ে গেছে । বাউল গান বা কীর্তনেয় মধ্যে এ লক্ষণ বর্তমান নয়, কারণ তায় 


অবতরধিক। 


রচনা]. ধিনি করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতের শেষে উল্লেখ থাকে । তাদের 
আলোচনার বিষয়ও গুরুত্বপুর্ণ হওয়ার লোকসঙ্গীতের সহিত তা সঙ্গতি রক্ষ1 করে 
না। এ বিষয়ে গ্রন্থকার অবহিত। তা সত্ত্বেও ষে তিনি এগুলিকে তার আলোচনার 
বিষয় করেছেন। তার মূল যুক্তি হল এ ধরণের সম্থীত এ নঞ্চলে বিশেনভাবে 
প্রচলিত, এবং লোকষংস্কৃতির ওপর যারা পরোক্ষভাবে গভীর গ্রভাব বিষ্বার 
করেছে, মোটা মুটি তাদের সান্ধিধ্যই তাদের একত্রিত করবার স্বপক্ষে যুক্তি। 

এই গ্রন্থের তৃতীয় গর্বে গ্রন্থকার একটি সাধারণ আলোচন। করেছেন ও কিছু 
মন্বীতাদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পরিশষ্ট অংশেও কিছু সংগ্রহ গ্রকাশিত হয়েছে যা 
নিশ্চিত গ্রন্থটির বৈচিত্র্য সম্পা্ন করেছে। 

এইভাবে গ্রন্থটি নানাভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। নান] ধরণের লোকসঙ্গীত 
অন্বন্ধে যেমন লান! তথ্য এতে পাওয়। যাবে তেমন এদের সম্বন্ধে চুন্দর বিশ্লোষণমূলক 
আলোচনাও পাওয়া যাবে। সুতরাং এ সংগ্রহটি নান। তথো এবং তত্বে সম্দ্ 
হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে এবটি মূল্যবান সংযোজন বলে পরিগণিত হবে 
এমব আশ! করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। 


হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপাচাধ্য, রৰীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্ালয় 
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শ্রীমান্‌ দিলীপ মুখোপাধ্যায় ঘধন তার 'উত্তররাঢ়ের লোকসংগীত, গ্রস্থখানির 
ভূমিকা লিখবার জন অনুরোধ করেছিলেন তখন এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখক হিসাবে 
অনধিকারী একথা ম্মরণ রেখেও আমি সানন্দে সম্মত হয়েছিলাম । আমর 
পক্ষে সানন্দে সম্মত হবার কারণ ছিল। শ্রীমান্‌ দিলীপ যে অঞ্চলের লোকসঙ্গীত 
নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই অঞ্চলের ভূমিতেই আমার জন্ম । গবেষণার কাজে 
ধাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দীর্ঘকাল ধরে তাকে ঘোরাফেরা করতে হয়েছে, যাদের 
রাতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পাল-পার্বণ উৎসবক্ব্যসন, এক কথায় যাদের সমগ্র 
জাবনকে জানবার চেষ্ট! করতে হয়েছে, আমার জীঘনের একটা দীর্ঘকাল জীবনের 
নানান দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদেরই মধ্যে কেটেছে । এবং 
পরবর্তীকালে, যে জীবন শ্রীমান দিলীপ দেখেছেন সেই জীবনকে নিয়েই আমি 
প্রধানত আমার সাহিত্য রচন। করেছি। সে সাহিত্যে তাদ্দের অবিকৃত 
জীবন রূপটিকেই যথাসম্ভব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কাজেই যখন বইখানির 
ভূমিকা লিখার আহ্বান পেলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে অন্তত কিছু 
মময়ের জন্থ নিজের সেই একান্ত ব্যক্তিগত বালক ও তরুণকালের মানস-জীবনে 
ফিরে যেতে পারব, সেই মানস-জীবনে পুনর্জন্ম লাভ করে আবার তাকে ফিরে 
পাবো । বইখানি পড়ে আমার সে আশ। পরিতৃপ্ত হয়েছে । মনে হয়েছে 
লেখাটি পড়তে পড়তে সে জীৰনকে আবার ফিরে পেয়েছি। 

লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিকত1 ও নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচন। থম পর্বে স্থান 
পেয়েছে। পটুয়া, বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান, ভাজে, বোলান (ডাক, সাওতেলে, 
পোড়ে! ও পালাবন্দী ), করম্পুজার গান, ভাছু, ঘেঁটু, সহরাই (বাধন। ), মনসা- 
পুজার গান, বিয়ের গান, স্লাওতালদের বিবাহ ও গীত, আলকাপ, ঝুমুর, লেটো, 
রায়বেশে, কৃষকের গান, বিজয়ার গান, হাপু এই নিয়ে তার গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব। 
বলাবাহুল্য, আমি বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে এগুলির মধ্যে খাই 
নি। এগুলি পড়েছি আর মনে হয়েছে আমি কাদের কাদের দেখেছি, কেমনভাবে 
দেখেছি এবং আমার রচনায় কারা কার। এদের মধ্যে এসে জায়গা“ নিয়েছে, কারা 
আসে নি, কেন আসে মি, উপরে বণিত তালিকার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর অন্ভিত্ব 
আমার নিজের অঞ্চলে ছিল, কি ছিল না৷ সব মিলিয়ে লোকজীবনের যে বৃহৎ, 


ভূমিকা 


ব্যাপক ও সবাল্গীন মৃতিটি রচিত হয়েছে তাতে মনে হল যেন হারানো জীবনের 
ংশকে খুঁজে পেয়েছি, এবং তার অনেক অজান! ও স্বল্পজান অংশকে নতুন করে 
চিনতে পেরেছি । এ গ্রন্থেৎবাউল ও দ্েহতত্ব, কবিগান, কীর্তন, চৌপহয্ল।, মনসা- 
মঙ্গল, মেল! উৎসব নিয়েও 'আলোচন] রয়েছে । এগুলিকে তৃতীয় পর্বে স্থান দিয়ে 
লেখক উপযুক্ত কাজ করেছেন বলেই আমার মনে হয়েছে। কারণ এগুলির 
পটভূমি ও মানসমৃতি কিঞিৎ পৃথক। পরিশিষ্ট অংশও গুনির্বাচিত। 
আমার ব্যক্তিগত রুচি, স্থৃতি ও আন্বাদের কথা বাদ দিয়েও পৃথকভাবে 
রস্থধানি সম্পর্কে কিছু বলাবও প্রয়োজন আছে । এ গ্রস্থখানি উত্বর-রাছ়ের 
লোকসঙ্গীতের সম্কলন নয়। সে দৃষ্টি নিয়েও লেখক কাজ করেন নি। তাহলে 
সক্কলনটি অনেক বৃহদায়তন করে তৈরী করবার মত উপকরণ তার ছিল ও 
তিনি তা করতে পাবতেন। তার রচন] পড়ে মনে হয়েছে তাব হতে সে 
পরিমাণ উপকরণও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু তার রচন। ভিন্ন শ্রেণীর । তিনি 
প্রাচীনকাল হতে একাল পধ্যন্ত উত্তররাট়ের সামাজিক ইতিহাস অনুধাবন 
করেছেন ও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন । এবং সেই অন্কুভব ও উপলব্ধির 
আলোকে নিজের সংগ্রহকে বুঝাবার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে 
সমগ্র রচন|টি একটি সামগ্রিক দৃষ্টির বারা বিধৃত ও বিশেষ দৃষ্টিকোণের আলোতে 
আলোকিত। এ বচনায় তার নিজস্ব মতামত আছে আর সে মতামত অম্পষ্ট 
নয়। অন্য কোন গবেষক তার মতের সঙ্গে একমত না হতে পারেন কিন্তু তার 
মতামতকে বিচার ন। করে অগ্রাহা করতে পারবেন না। 
পরিশেষে একথাও বলি যে শ্রীমান দিলীপ মুখোপাধ্যায় যে কর্ম করেছেন 
তার মধ তাঁর শালোচ্য-“ব্ষর় সম্পর্কে নিষ্ঠ। ও দীর্ঘ শ্রমের স্পষ্ট চিহ্ন ব্্তমান। 
তার নিষ্ঠা ও শ্রমকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না। আবও প্রত্যাশা করবে! 
তিনি যেন নিজের অনুসন্ধান ও উপলব্ধির ক্ষেব্রকে বিস্তৃততর করার কাজে নিযুক্ত 
থাকেন, তাতে তার এবং বঙ্গদংস্কৃতির উভয়েবই ক ]াণ হবে। | 


টালাপার্ক, কলিকাতা 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাকৃকথা 


উত্তর-রাঢ়ের অতীত এঁতিহা বিগত দশকে পুরাতাত্বিক খননের নিরিখে 
বারংবার অর্বাধারণ্যে প্রকটিত হইয়াছে । বলাই বাহুল্য, লোকবৃত্তের আঞ্চীলক 
সন্ধান সম্পকিত এই গ্রন্থটি ভূমির প্রাচীনতায় তাই সম্ভবতঃ খদ্ধ ও আকর্ষণীয় । 

লোকবৃত্ত বা £০11016-এর সঠিক মূল্যায়ণ এবং ইহাকে বিজ্ঞানের রাজ্যে 
লইয়! যাইতে হইলে আঞ্চলিক সংগ্রহ, গবেষণা! ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে। লোক সমাজের ব্যবহৃত ভাষা, বি-ভাষা ও উপভাষ। সমূহ দৈনন্দিন 
ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা, জীবশের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন 
করা যায় না। সেই জন্য আঞ্চলিক গবেষণার প্রয়োজন । সঠিক আঞ্চলিক 
গবেষণার ছারা দেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চেতনা, জীবনযাত্রা ও অধিবাসী সম্পর্কে 
বাস্তব জ্ঞান লাভ করা সম্ভব । 

এ কথা সকলেরই জান! যে জীবন-সংগ্রামে সাফল্যলাভ করিবার জন্চ 
প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে? জীবনের অভীষ্ট ও 
সিদ্ধির উপায় জানিতে হইবে । জীবনে উন্নতি লাভের ইহাই যথার্থ পথ। এই 
জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই আছে। জ্ানলাভের প্রচেষ্টা ও আকাজ্ষা তাহার 
স্বতাবসিদ্ধ এবং প্ররুতিগত বিচার বুদ্ধি হইতে উত্তুত। লোকবৃত্তে লোক জীবনের 
সেই জ্ঞানেরই প্রকাশ। লোকশিল্পী সংসারাভিজ্ঞ বাস্তব সচেতন শিল্পী । তাহার! 
তাহাদের দেখা যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন তাহা নিখুঁত ও অম্পূর্ণ করিয়াই 
আঁকিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের হুষ্টিতে সাধারণ মানুষ তাহাদের দৈনন্দিন কথা 
বার্তা,ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সুখ-ছুঃখ লইয়! আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রামাজীবনের 
বলিষ্ঠ উপলব্ধিতে ষে স্বাভাবিক গ্রাম্যতা দৃষ্ট হর তাহাতে লোকশিল্পী ভীত বা 
লজ্জিত নহেন। তাহাদের প্রাণ আছে বলিয়াই তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে 
পারেন, গলা ফুলাইয়। চিৎকার করিতে পারেন, অক্লান্ত কথা বলিন্না শ্রোতাকে রাস্ত 
করিয়া দিতে পারেন। ইহা বাংলার লোক জীবনের তথ বাঙালী জাবনের 
স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য) চিরস্তন ভাবভঙ্গী । 

কিন্ত আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজ নতুন আদব কায়দ। আঁুদ্র-করিয়াছে, 
নতুন ধরণের ভর্তা শিখিয়াছে, যেখানে প্রাণধোলা হাসির নাম অভব্যতা, যেখানে 
আস্তরিকতার নাম গ্রাম্যতা, যেখানে সরলতার নাম অসভ্যতা। যাহার। নিছক 


প্রাকৃকথা 


মনোধিলাসের মোহে সভ্য, যাহাদের প্রাণের অনুভূতি প্রায় নাই বলিলেই চলে 
তাহারা সব জিনিধটিকে বিদেশী কেতার ও দর্পণে দেখিবার চেষ্টা করে। অভিজাত 
সম্প্রদায় কখনই এই কথ! বুঝিতে চে করে না যে, ষে কোন জাতির সাধনা 
সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষা পরম্পর বিচ্ছির হইয়া! থাকিতে পারে না) গ্রাম ও 
সহর উভয়কে লইয়াই তাহার বিস্তার । গ্রামকে উপেক্ষা! করিয়া, গ্রামের মানুষকে 
ইতর বা বর্বর মনে করিয়া গ্রামের কথ! বল যায় নাঁ, বলা সমীচীনও নম্ব। পল্লী 
ও লোক সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া অভিজাত সাহিত্যও স্থাক্িত্ব পাইতে পারে 
না বলিলে বোধহয় সাংঘাতিক ভুল কর। হইবে না। তাই আর্ট ও আত্ম-দর্বন্ 
ভদ্র সম্প্রদায় লোক-জীবন ও লোকবৃত্বের প্রতি ঘতই নাপিকাকুঞ্চন করুক ন। 
কেন, বাংলার লোকবৃত্ত বাঙালী জীবনের নিতান্তই নিজম্ব ও চিরস্তন হইয়া) 
বাচিয়। থাকিবে । কারণ বাংলার লে।কবৃত্তের ভাষ। ও সংস্কৃতি চেতনার যাবতীয় 
উপাধান বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ ও বাস্তব জীবনের নিজন্ব। ইহা প্রাণের 
পরম্পরাগত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

শ্াদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত” গ্রস্থেও এই ঘোষণ! 
স্পষ্ট । এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক বিশ্বত অতীতের অনেক কিছু রোমস্বনে সমর্থ 
হুইবেন। গ্রাম বাঙলার দিকচক্র, সীমায়িত আকাশ, বিচিত্র সব পুজা-পার্ণ, 
উত্সব-অন্ুষ্ঠান, ন|চ-গান প্রভৃতি সবকিছুই তাহার কাছে নৃতন করিয়। প্রতিভাত 
হইবে; লোকজীবনের অনেক কিছুকেই নৃতন করিয়া পাঠকের সঙ্গে পরিচিত 
করাইবে, সাধারণ মানুষের জীবনপ্রণালী, চিন্তা, কল্পনা আশা-আকাঙজ্ষ। দুখ ও 
বেদনার সবকিছুই নৃতন করিয়া! উদ্ভাসিত হইবে। ডঃ হিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ডঃ তারাশঙ্কর বন্দেযপাধ্যায় এই কথাই নিপুণভাবে তুলিয়। ধরিয়াছেন তাহাদের 
রচনায় । আর এই জন্তই তাহার! গ্রন্থকার শ্রীদিলীপ সুখোপাধ্যায়কে স্বাগজ 
জানাইয়াছেন। আমিও তাহাদের ন্ুরেই নুর মিলাইয়। তাহাকে স্বাগত জানাইব । 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রকাশিত গ্রন্থের বিভিন্ন রচনা! বিভিন্ন সময়ে রচিত 
বলয়! কিছু পুনরুক্তি দেষ 'আছে। তাহাচ্াড়া ইহা গ্রস্থকারের প্রথম পুস্তক 
হুওয়।য় কিছু উচ্দাদের আধিক্যও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আস্তন্থিকতার অসন্ভার 
কোথাও নাই। এই আন্তরিকতা গ্রন্থের যেকোন দোষকে স্থালন করিতে অক্ষম ) 
আশ। করি এই গ্রন্থের প্রকাশনায় লেখক অন্থান্ত গ্রন্থ রচনায়ততপর হইবেনু। 


ইত্ডিয়ান ফেকলোর লোনাইটী, কলিকাতা । শঙ্কর সেনগুপ্ত 


কথারস্ভ 


প্রতিটি বই-এর ক্ষেত্রেই লেখকের নিক্ষন্ব কিছু. বক্তব্য থাকে, তার 
কিছু প্রকাশিত হয় কিছু ব1 থাকে অপ্রকাশিত। আমারও রিছু নিবেদন 
আছে, তা নিছক ব্যক্তিগত। এ বই-এর উপকরণ সংগ্রহ করতে নুরু 
করি প্রায় নয় বৎসর পুর্বে আর একটি বই লেখার গ্রয়োজনে । সে বইটির নাম 
“মহন্মদবাজারের ইতিকথ। যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্ুকুল্যে গ্রকাশিত হয়েছে। 
বিচিত্র গ্রামীণ সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করার জন্ত তদানীস্তন পশ্চিমবঙ্গের 
উন্নয়ন কমিশনার শ্রাহিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায় আই. দি. এস. যুগ্ম উন্নয়ন কামশন।র 
শ্রীনীলবরণ রায়, আই. এ. এস. এবং উপ-উন্নয়ন কমিশনার শ্রীঘমরতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. আমাকে উৎপাহিত করেন। 

উত্তরর।ঢ় এলেক1 নির্বাচনের পিছনে ছুটি কারণ ছিল। প্রথমত-_-এই 
এলেকায়ই জীবিকা ও আত্মায়স্থত্রে আমার গতিবিধি সীমাব্ধ। আমার 
দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরা আর জানাশোনার সঙ্গে এ অঞ্চলের গ্রামজীবনের 
একটি আত্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । আমার শৈশব আর কৈশোরের অধিকাংশ 
উজ্জল স্থ্তিই এ এলেকার মেলাখেল।, উৎনব, প|লপার্ব্ণ, লোকসঙ্গীত আর 
লোকনৃত্যের আলোকে আলোকিত। জীবিকার সত্বেও এই এলেকার গণজীবনের 
মাঝেই আমার আনাগোনা । দ্বিতীয়ত-_লোকসংস্কতি তথা লোকসঙ্গীত 
সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকায় যা আলোচনা হয়েছে তাতে 
মুখ্যত উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কথাই ঝ্ক্ত হয়েছে। আলোচনার সুর বজায় 
রাখতে গিয়ে রাট় দেশের সংস্কৃতির কথাও আলোচিত হয়েছে একথা সত্য কিন্তু 
বিভিন্ন কারণে যে সব আলোচনায় রাট় এলেকার প্রতি সুবিচার কর] হয় নি। 
এই জনপদের গনজীবনে যে সাংস্কৃতিক চেতন। তার সাথে অনেকেই একাত্ম হতে 
পারেন নি। হয়তো! আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তবুও এই এলেকার 
“আমিরামী হিদাবে আমার এই এচেষ্টার পিছনে আস্তপিকতার কোন অভ্ভাব নেই॥ 

যোগ পেলেই জানতে চেষ্টা করেছি জনপদের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, 
রীতিনীতি আর সাংস্কৃতিক জীবনের কথা। ন্ুদূর পল্লীঅঞ্চলে,ত্বা্গিবাসী ও 
আধ্োতর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ বই-এর প্রয়োজনে"দিনের পর দিন গল্প করেছি, 
তাদের গান শুনেছি, নাচ দেখেছি । এদেশের মেলাখেলায়, উৎসবে, পুজার্চণায় 


কথায়ত্ত 


আমি উপস্থিত থেকে এছ্ধের সাথে আনন্দের অংশগ্রহণ করেছি। আম]র 
কাছে বসে কখনওব! ব্ষাঁ়সী যহিলার চোখ ছল ছল করে উঠছে প্রবাদ 
প্রবচন, উপকথ! আর কিছ্বদস্তীর ব্যাধ্যায়, কখনওবা আমার কৌতুহলী 
মনের অহেতুক প্ররশ্নবানে তারা উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছে, সঙ্গীতের রস ব্যাধ্যানে 
মহিলার দল হেলে গড়িয়ে পড়েছে। আমি তখন তাদের কাছে ছেলেমান্থষ । 
অনেক গানের অর্থ তারা নিজেরাই বলতে পারে নি বা ব্লতে চায়নি । 

এ গ্রন্থ লেখ নুরু করেছিল ম প্রায় ছয় বংসর পূর্বে । প্রায় তিন বৎসর পূর্বে 
এ বই-এর কিয়দংশ কবি শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুগ্ধ সম্পাদিত “সমকালীন? 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম হতেই রবীন্ত্রভারতী 
বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রান উপাচাধ্য শ্রেয় শ্রীহিরঘায় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আগ্ততোষ ভট্টাচার্য আমাকে সাহাষ্য করেছেন । 
নুদাহিত্যিক ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুরোধে যে মূল্যবান ভূমিকা 
লিখে দিয়েছেন তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ভারতীয় লোকবৃত্তের 
পুবোগামী গবেষক এবং ইগ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীশঙ্কব সেনগুপ্ত নানা! উপদেশ দান ও গ্রককথন সংযুক্ত করে যেভাবে আমাকে 
যেভাবে উৎসাহিত করেছেন ত। একমাত্র ত্তার মত গবেষকের পক্ষেই সম্ভব। 
তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। আমার মাম! ডাঃ কালিগতি 
বন্দোপাধার়, কাক! শ্রীছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় অগ্রজতুল্য শ্রীফণীন্ত্র হালদার, 
বন্ধু শ্রীন্থরজিৎ মুখোপাধ্যায় ও মহশ্মদ সফি এই বই লেখায় নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন। তা ছাড়া সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহেমাঙ্গ শ্রীবিশ্বাস, 
ভ্রীখালেদ চৌধুরী, শ্রীভোলা ভট্টাচার্য, রী অক্ষয়কুমার কয়া, শ্রীঅরুণ রায় আমাকে 
বইটি প্রকাশের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । ধারা 
লোঁকমঙ্গীত সংগ্রহকালে সঙ্গ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেনঃ ফেসব 
শিল্পীর্দের কাছ থেকে আমি গানগুলি সংগ্রহ করেছি, ধাদের আলোচিত গ্রন্থ 
হতে আমি দিগনির্দেশ পেয়েছি এই বই-এর প্রকাশকালে তাঁদের সকলকে ও 
পশ্চিমবঙ্জ সরকারের কাছে আন্তরিক ধন্ঠবাদ জানাচ্ছি । এ" গ্রস্থের বাতি 
“আমার সাথে সকলেরই প্রাপা, 'কৃততজতা স্বীবার+-'এ তাদের নাম গুকাশ করেছি। 


দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


উভভতস্নাড সম্পর্কে কয়েকার্টি তথ্য 


সমগ্র বীরভূম জেলা, মুপিধাবাদ জেলার কান্দী মহকুম! বর্ধমান জেলার 
কীটোয়া মহকুম! নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত । 


এলেক! _-২৬১৫ বর্গমাইল । ্‌ লোকসংখ্যা--২৩,১৮,৬৮ ৩ 
গ্রামসংখ্যা---৬১০৯১ গ্রামের লোকসংখ্য--১৯১৩১৬৩১ 
পুরুষ-_-১ ০১৯৬৮ ১৬ | মহিলা--৯১০৬১৮১৫ 


শিক্ষিতের সংখ্যা _শতকর] ১৮২ জন 
তপশিল ও আদিবাসী সম্প্র্গায়ের মধ্য প্রধন জাতিগুলির লোকসংখ্যাস্-. 
বাগি--.১।৩ ৪,৮৪৬, বাউড়ী--৪৬,২৭৮১ মুচি--৮৫১৮২৪, ধোপা---€ *১৭, 
ডোম--৪৪১৬৮৮, াড়ি-_-২৬,০৫১) জেলে--৪,১৭২, কেওট-- ২,৮২৩, মাল-_ 
৫২,৮১৮, কোনাই--২৪,৯৬১, নমঃশূত্র--১৭৫৪০, রাজবংশী--১৫,৫৭৭, 
আুড়ি_+১৯৬৭৫, লোহার-_-৪৯৩৭, কোটাল--৩১৩৬, স্লাওতাল--৯৭৪৩৩, 
গুরাও--৮৯১১ কোরা--€৯০৭ । 


বিশেষ যেলাখেল। প্রধান প্রধান মন্দির 
স্থান সময় উপলক্ষ্য স্থান দেবদেবী 


পাথরচাপরী ফাল্গন-চৈত্র দাতাপাছেব ভাগ্তিরবন শিবগোপাল 
বক্রেশ্বর শিবচতুর্দগী বক্তেশ্বর সাইধিয়া নন্দিকেশ্বর 
কেন্দুলী পৌষসংক্রান্তি জয়দেব বক্রেশ্বর  'বক্রনাথ 
শান্তিনিকেতন "ই পৌষ  মহধির দীক্ষা কলেশ্বর অনাদি লিঙ্গ 
নিকেতন ফাল্গুন শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী লাভপুর্র কুল্পর! 





লাভগুর মাধীপুণিমা ফুল্পরা নানুর বিশালাক্ষী 

নানুর কাণ্তিক চত্ীগাস বীরচন্দ্রপুর বাকারার 

কলেশ্বর শিবরাত্রি কলেশ্বর কোটাম্পুর মদনেশ্বর 

ত্বারাগীঠ আশ্বিনের শারা মী. গণপুর ২৫০ বৎসরের 
শুয়ণচতুর্দপী অধিক শিব 

আজিগ্রদ, 

আকালিপুর, 


বারালা আস্দবিন-কাপ্তিক কালিপুজা নলছাটি ললাটেশবরী 


হি: 


দধিয়া 
উ্ধারণপুর, 


ক্ষীরগ্রাম 


তারাপী$ 
কঙ্কালীতলা 
নলছাটি 
সাইথিয়া 
ক্ষীর গ্রাম 
ল[তপুর 
বন্ধেশ্বর 


উত্তর-রা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য 
সময় উপলক্ষ্য থান দেষদ্েবী 


মাদাগতহী  বৈযোরিলা। বদগু অপরাজিতা 
চৈয্সংক্ান্তি গাজন কেন্ছুলী রাধাবিনোদ, 


জয়দেবের সিদ্ধলী$ 
যোগাস্। গোকর্ণ নরসিংহদেব 
গোবরহাটি . পঞ্চ 
কান্দি দুহালিয়। 
(কালি, রুত্্ ) 
জজাং সর্বমঙ্গলা 
পাচখুপি নবরত্ব 


জগদানন্দপুর রাধাকফঃ 
কাটোয়া গৌরাঙ্গ 
অষ্টহাস ছুল্পরা 
পাইকর বুড়োশিব,মনস। 
যয, বিষু, গণেশ 


ণ্নদী-__গলা, ময়ুরাক্ষী, অজয়, হিংলো, ঘ্বারক ব্রক্মাণী, বাশলোই, কোপাই, 


পাগলা, বক্ধেশ্বর, ঘড়ি। 


গাছপালা-_-শাল, পিয়াল, কেদ, মহুয়া, হরিতকি, অশখবট, বাবলা, তাল, 


খেভুর, আম, জাম, কাঠাল, পিপুল, পলাশ, মান্দার। 


বনবাদাড়__ইলামবাজারে চৌপাহাড়িয়। (€"৪৬ বর্গমাইল ), হেতমখুর, 


রাজনগর ও মহম্মদধাজারের বিস্তৃত অংশ। 


ঘরদোর-কান্দি অঞ্চলে-_-বড়ধর, পাকের ঘর, ঢেকিশালা, গোশালা ৷ অগ্রান 


অঞ্চলে-_শৌতয়ার ঘর, রান্নাঘর, বৈঠকখানা, গোয়ালধর়। 
নি়বিত্দের ক্ষেত্রে শুধু শোওয়ার ঘর ও রাক্সীখয়। প্রায় ক্ষেত্রেই 
উঠোন থাকে। সাধারণত মাটিয় দেওয়াল ও ধের চালই দেখা 
যায়। সম্পন্ন চাষীগেরস্থ্রা টিনের বা টাঁপির চালা দে 
আদিবাসীদের গৃহে শোওয়ার ঘর, ভাড়ার ও ক্াঁাঘর, মুরগী ও 
শুয়োরের ঘর থাকে। 


ুচীপত্র 


অবতরণিক1--ডঃ ভিবগীর বন্দোপাধ্যায় 
ভূদিকা--ড১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাক্ 
প্রাককথ-্স্্রীশন্বর সেনগুগ 

কথারস্ক 

উত্তর-রা সম্পর্বে_'কয়েকটি তথা 
কৃতজ্ঞতা সাকার 


প্রথম পর্ব না রঃ ৪ ১-২২ 
আঞ্চলিক চেতনা ৪, রূপরেখা », উৎস ৮, কার্মনার কথা 
১৩, পরিধি ১৭, বৈশিষ্ট্য ১৮, লোকসঙ্গীতের শ্রেণী 
বিভাগ ২* 
দ্বিতীয় পর্ব টা রি এ ২৩-১০৫ 
পটুয়া ২৩, বেদের গান ৩১, ছাদ পেটানোর গান ৩৪, 
ভাজে ৩২, বোলান ৩৮, পোডো ৩৯, ডাক ৪*, পলাওতাল 
৪০) পালাবন্দী ৪১, করমপুজার গান ৪৫, ভাছু ৫১,থে টু ৫৮, 
সহরাই ৬০ অন্তান্ত পর্ব পঙগীত ৬৩, মনসা পুজার গান ৬৫, 
বিয়ের গান ৬৮, সীওতালদের বিবাহ ও গীত +৪, আলকাপ 
৭৮; ঝুমুর ৮৬, লেটো ৯৩, রায়বেশে ৯৮, কষকের গান ১৯১, 
বিজয়ার গান ১০২, হাণু ১০৩, বারমেসে ১*৪ 
তৃতীয় পর্ব রড ১০৬-১৩৩ 
বাউল ১১২, ফকিরের গান ১২২) কবি গান ১২৫, কীর্তন 
১২৮, চৌপহল্লা ১২৮, মনসামঙগল ১২৯, মেল! ১৩১ 


পরিশিষ্ট 


**" *** ১৩৪-১৪৪ 
ভাঙজুই-এর গান ১৩৪। ভাসান ১৩৬, হাঁপুর গান ১৩৬ 

সামরিক ছড়া ১৩৭, মনসা পুজার গান ১৩৮, লেটোর পাবি... 

১৩৮, সাঁছেবধননী সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দনা ১৪০১ বেদের গান 

১৪১, ধৈষাধ লীন ৯৪২ 


রুতজ্ঞত! স্বীকার 


ভারত সরকারের চতুখ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক 
ভাষার উন্নয়ন উদ্দেস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতাগ গ্রদত্ত 
আধিক সাহায্যের জন্ক এই পুস্তকের সুলভ মুল্য সন্ধব হয়েছে। 

এ গ্রন্থ প্রকাশে ডঃ নীহাররঞন রায়ের “বাঙালীর ই তিহাল* 
ডঃ আশ্ততোষ ভট্ট।চার্ধের “বাঙলার লোকসাহিত্য”, ডঃ দেবীপ্রসাঙগ 
চট্টোপাধ্যায়ের “লোকারত দর্শন”, ডঃ সুকুমার সেনের “বাঙলা 
সাহিত্োর ইতিহাস”, শ্রীগোপাল হালদারের “বাঙলা সাহিত্যের 


রূপরেখা”, ডঃ ঘোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধির “বেদের দেবতা ও 
কঙিকাল”, শ্রীশঙ্কর সেনগুধ সম্পাদিত “রেইন ইন ইগ্ডিয়ান লাইফ 


এগু লোর””, ও “টি, সিশ্বল ওয়।রশিপ ইন ইপ্ডিয়?», শ্রীমণি বর্ধনের 
“বাঙলার লোকনুত্য”, শ্রীবিনয় ঘোষের «পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি» 
“দেশ” লোকসাহিত্য সংখ্যা ও “ফোকলোর” পত্রিক! থেকে 
নানা ভাবে সাহাষ্য গ্রহণ করেছি । এদের খণ স্বীকার করছি। 

সংগ্রহ কার্ষে ধাঙ্গের কাছে সাহ্বাষ্য পেয়েছি তারা হলেন 
ডাঃ কালিগতি বন্দোপাধ্যায়, সর্বশ্রী আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মহুল্ম? সফি, হালান মুশিদ, ন্ুরজিৎ মুখোপাধ্যায়, সিধু হালদার, 
শঙ্কর বাগদী, নিমাইটাদ, মণ্ডল। তরুণ সুখোপাধ্যার ও প্রচ্ছদের 
জন্য সুবীর সেন। এ'র। সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদার্থ । 

মুদ্রণের ব্যাপারে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ও তার প্রেসের 
কমিগণ যে সহযোগিত। দেখিয়েছেন তা ভোলার নয় । 

কিছু কিছু রচন1 “সমকালীন” ও “চতুক্ষোণ” পঞ্জিকাঘর়ে 
প্রকাশিত হয়েছে, এদের সম্পাদক যথাক্ষমে শ্রীআনন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত ও শ্রীশিবপ্রসাদ্দ চক্রবতাকে ধন্তবাদ জানাচ্ছি । 

সর্বশেষে “ইপ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটীর” সাধারণ সম্পাদক 
ও রিসার্চ ডিরেক্টর শ্রীশস্কবর সেনগুপ্তের সহযোগিতা ও খণের কথা 
কুত্তার পঞ্জে স্বীকার করছি। শতকার্ধের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও 
যেভাবে তিনি নানাভাবে সাহাধ্য করেছেন তা চিরদিন মনে খাকবে। 


দিলঃপ নুখোপাখ্যায় 


প্রথম পর্ব 


আলোচ্য গ্রন্থে উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচন। করা হয়েছে; অবস্ঠ, 
সঙ্গীত বলতে যে সবরের কথা আসে, বতমান গ্রন্থে তার কোন নিদর্শন পাওয়া 
যাবে না। এখানে কিছু সঙ্গাত নান' স্থত্র থেকে সংগ্রহ করে তার আংশিক ব্যাখ্য। 
করার চেষ্ট! হয়েছে মাত্র। এবং আমাদের সংগ্রহ উত্তর-রাট়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
স্বভাবতই সুরুতে তাই উন্তু অঞ্চলের ভৌগোলিক সীম! ও অধিবাসী সম্পর্কে কিছু 
নিবেদন কর] আবশ্তুক। 

বাঙল! প্রাচীন জনপদের অন্যতম একটি ছিল রাঢ অঞ্চল, যাকে আবার 
ছু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল--উত্বর-রাট ও দক্ষিণ-রাঢ। এই উত্তরশ্রাঢ় বলতে 
বোঝ! যেত বর্তমানের মুশিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কাদি মহকুমা, সমগ্র 
বীরভূম (সাওতালভূমি সহ ) জেলা আর বর্ধমান জেলার কাটোয়। মহকুমার 
উত্তরাংশ। মোটামুটি অজয় নদ এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা। 

এই উত্তর-রাট সম্পর্কে ডঃ শ্রী। সুকুমার সেন তাব “বাউলা সাহিত্যের ইতিহাস? 
গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তা হচ্ছে--ণ্উত্তর-রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি 
আগ্রমানিক নবম শতকের গঞঙ্জারাজ দেবেন্দ্র বর্মণের এক লিপিতে এবং তারপর 
একাদশ শতকের রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে ।***- রাজা ভোজ বর্মণের 
বেলাব লিপিতে উত্তর-রাঢ় ও ত্যস্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে। সিল 
গ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত পিধল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই পণ্ডিত 
ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি । তথাকথিত ভুবনেশ্বর লিপিতে ভবদেব ভর তীহার 
জন্মভূমি সি্ছল গ্রামের কথা বলিক্নাছেন এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে'অজলা-ও 
জঙগলময়, তাহারও ইঙ্গিত .করিয়াছেম। বল্লাল সেনের নৈহাটি'লিপি অনুসানৈ 


২ উত্তর-রাডঢ়ের লোকসঙ্গীত 


উত্তর-রাঢ বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষন সেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর- 
রাঢ়মণ্ডল গ্রামতৃক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ।-.*** ভবিষ্ুপুরাণের ব্রন্ধধণ্ড অধ্যায়ে 
ভাগীরধীর পশ্চিমে রাট্ীধণ্ড জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তনন্তর্গত বৈদ্যনাথ, 
বক্কেশ্বর, বীরভূম প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদ-নপীর উল্লেখ আছে”। 

পশ্চিম বাঙলার তথা উত্তর-রাঢের লোকসঙ্গীতে দরুণ প্রাচুধ্য ও বৈচিত্র্য আছে। 
ধএকথ। সকলেই জানেন যে স্থানীয় ব| আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে 
নানা দেশের লোকসঙ্গীত বিভিন্ন দেশের বিশেষ কোন কোন জনপদ জুড়ে সুদীর্ঘ- 
কাল ধরে আপন মহিমায় পরিব্যাপ্ত থাকে। নিজস্ব সম্পদ আর এঁতিহ্ের কৌলীন্ে 
সেই জনপদ্দ গণজীবনের চেতনায়, বোধে ও সংস্কৃতি ধারায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। 
উত্তর-রাঢ়ের লোকশর্গীতের যে বহুবিধ ধারা_সারা বছর জুড়ে বৃহত্তর 
গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও সামার্জিক উৎসবে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তারলাভ 
করেছে__-তা" অন্যত্র দুর্লভ না৷ হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার । 

এই বৈশিষ্ট্যের কারণ মূলতঃ এর ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং বিভিন্ন 
ধর্মীয় আন্দোলনের প্রসার । এ্রতিহ!সিক কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলার প্রশাসনিক 
পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মায় মতবাদের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সবকিছুই গ্রহণ 
করেছে এই জনপদ । স্বকীয় ধর্মমতে বিশ্বাসী নিপীড়িত সম্প্রদ্ধায় কালবিশেষে বুনে 
জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে টিকিয়ে রেখেছে । বাচিয়ে রেখেছে 
তাদের সমষ্টি চেতনার যত্বপুষ্ট ধর্মচেতনা। এট চেতন] শুধু পুজাপ্রকরণ আর 
আচার কৌশপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। কখনও সহজ, সরল মধুরভাবের 
লে।কসঙ্গীত আর নৃত্যে, কখনও নিষ্ঠাচারের বিধিবন্ধতায়, কখনও গোঁড়ামির ভয়াবহ 
বীভতৎমতায় ম্বকীয় মহিমা! ঘোষণ। করে জাতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। 

এই অঞ্চলের গণজীবনে ধর্ম শ্তধু একটি আচারাহুষ্ঠান বা সাধনপ্রক্রিয়া নয়। 
দেবতার সাধনায় মন্দিরে, মসজিদে নিষ্ঠাচার ও মস্ত্রো্চারণের মধেই সীমাবদ্ধ থাকে 
নি। ধর্ম এখানে একটি বিশ্বাস । সুখছুঃখের প্রকাশ । আত্মেপলব্ধির অন্যতম একটি 
পথ, তাই এধানে ধর্মচেতন। বিশেষ কোন শ্রেণী বা কালের মধ্যে আবদ্ধ ন1 থেকে 
বৃহত্তর জীবনবোধে প্রসারিত হয়েছে । বিভিন্ন শ্রেণী বা সমাজসচেতনায় ধর্ম একোর 
উপাদান সংগ্রহ করেছে কাল হ'তে কালাস্তরে। হয়ত বাহ্িক আচারানুষ্ঠান নিয়ে 
মতবিরোধ ঘটেছে, কিন্তু পাপপুণ্য-বোধ, অথবা সেবা-বোধ এবং দুর্যলকে রক্ষার 
প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের হুষ্ট জীবে যে অপরিসীম বিশ্বাস তা নিয়ে 
মতবিরোধ ঘটেনি । মান্বধর্ষের এই উদারবিদ্বৃত আধারেই লোকসঙ্গীতের প্রকাশ 


. প্রথম পর্ব ৩ 


ও বিকাশ। তাই লোকসঙ্গীতে যে ধর্মের গান, তা জীবনের গান। যদিও 
পেখানে আছে বিশ্বাস;আার সংস্কারেরই মাকআ্রাতিরিক্ত প্রভাব । ধর্ম এবং জীবন 
তাই অঙ্গাপী-ভাবে জডিত। ধর্ম ছাড়া জীবনের কোন উৎসবই এই অঞ্চলে কল্পন! 
কর।যায় ন|। 'আর উৎসবে আছে নৃত্যগীত, আছে হান্থীপরিহাস, আর আচার 
অনুষ্ঠানের*্যাপকতা। সর্বত্রই ধর্মের মহিমা । ধর্ম এখানে বিধিবদ্ধতাঁকে উপেক্ষা 
করেছে। জীবনের উৎসবকে গ্রহণ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 

এই বিস্তৃত জনপদে বোধকরি এমন কোন গ্রাম নাই -যেখানে কোন না! কোন 
লোকলকীতের চর্চ। নেই। প্রায় সারা বছর জুড়ে কোন ন1 কোন পুজা বা উৎসব 
উপলক্ষে গ্রামের 'আখড়ায় ঝি" ঝি" ডাকা সন্ধয। হতে সুরু করে নিঝুম নিশীথ পর্বস্ত 
এই সঙ্গীতের আসর চলে। কোথাওবা যান্ত্গান, কোথাও আলকাপ, লোটো, 
মশপা-মর্গল বা পালাবন্দী অথবা বোলানের মহড়া, আবার কোথাও চলে ভাজো বা 
ভাছুর পূর-প্রস্তুতি। পীরের আন্তান নেই, ফকিরের দরগা! নেই, বাউল-বৈষ্ণবের 
আখড়। নেই, যাত্রা বা আলকাপের দল নেই-_এ অঞ্চলে এমন গ্রাম কোথায়? 
শৈব, শান্ত, বৈধ আর বাউল ফকিরের বিচিত্র চারণভূমি এই রাট। লোকালয় 
হতে দূরে নদীর ধারে জঙ্গলের মাঝে বা পাহাড়ের কোলে গডে উঠেছে কত 
সিদ্ধপী। গাঙ্গেয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান আলোকচ্ছট। এখানে প্রত্যক্ষভাবে 
অনুপস্থিত, পরোক্ষভাবে য| এসেছে তা ধর্মান্ধতাকে কিছু পরিমাণে সংযত 
করেছে। কিন্তু কোন যুক্তি-বিশ্বাসই এদের সযন্তরপোধিত প্রাচীন ধর্মাবোধকে মুছে 
ফেলতে পারে নি। তাই প্রতিটি মেলা আর উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে 
কুলদেবতা অথবা গ্রাম-দেবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ । আর এই মেলা 
আর উতৎসবেই লোকসঙ্গীতের সার্থক অভিব্যক্তি । 

কুলদেবতার উপাসনায় যে উৎসব তার সাথে লোকাচারের যোগাযোগ নেই 
বললেও চলে । কিন্তু গ্রামদেবতার পুজার্চনায় যে আনন্দো্সব তার সাথে গ্রামের 
কোমজীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । যে কোন সামাজিক উৎসবে এই গ্রাম- 
দেবতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । 

লেকসঙ্শীতে আর লোকন্ৃত্যেই এই জনপদের বৃহত্তর গণজীবনের আনন্দের 
অভিষেক। কারণ সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যতীত আনন্দ প্রকাশের আর কোন, আধার 
এদের জানা নেই। আনন্দে উদ্বেল আর নেশায় বিভোর হরে সম্পূর্ন সমাজই 
সঙ্গীত আর নৃত্যে মেতে ওঠে। বুদ্ধিজীবীর মোহ বা অহঙ্কার নেই। দেবতাকে 
শ্রত্।/ জানাবার জন্ত, আপন করে পাওয়ার জঙ্তই সমষ্টি সঙ্গীত ও নৃত্য একটি 


৪ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


আবশ্টিক অনুষ্ঠান । এরই" মাধ্যমে আবহমানকালের সংস্কৃতির স্ৃপ্রাচীন ও 
আধিময়পটি নান' রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। 

সাওতালভূমির একাংশ উত্তর-রাট়ের সমতলভূমি স্পশ করায় আদিবাসীদের, 
সমাজজীবনের সারল্য আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গৌরবান্িত যে লোকসঙ্গীতের 
ধার! তা” উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতকে সমৃহ্ধ করেছে। বীরভূম জেলার পশ্চিমে 
ও উত্তরপশ্চিমে নান! শ্রেণীর উপজাতিদের বসবাস যার! মূলতঃ দ্রাবিড়ভাষী 
বা কোলমুণ্ড ভাষী। উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীতে ভাষাভাষী অধিবাসীদের 
বিন্মনকর অবদান আছে। 

ভাগীরথীর ভীরবর্তাঁ অঞ্চলের ব্রাঙ্গণ্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এ অঞ্চলে 
আশানুরূপ হর নি। নিষ্ঠাচারের বস আটুনীতে নাকি লোকসঙ্গীতের হ্বচ্ছন্দ 
গতি সেখানে ব্যাহত। শিক্ষাভিমানীর দাবী মেটাতে গিয়ে সেখানকার লোক- 
সঙ্গীত নাকি কিয়দংশে কত্রিম। কিন্তু ভাগীরথী হ*তে দুরস্থ উত্তর-রাঁট়ের মুষ্টিমেয়র 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রাক্ষণ্যসংস্কাত অর্থ নৈতিক অধিকারকে কুক্ষিগত করলেও সমষ্টির 
স্কৃতি চেতনাকে গ্রাস করতে পারে নি। বরং কোথাও কোথাও কোম- 
স্কৃতিতেইব্রাক্মণ্যসংস্কৃতি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে! 

ভূমি ও শল্ত বন্টনের ক্ষেত্রে ষে বৈষম্য, তারই অনিবার্ধ) পরিণতি হিসাবে. 
এসেছে অর্থ নৈতিক প্রতিকূলতা । এই অর্থনীতি শ্রমনির্ভর মানুষের সমাজ 
জীবনে যে মানসিক অগ্থাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে লোকসঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রসার- 
লাভে তা” এক প্রচণ্ড বাধাস্বরপ। তাই শুধু ধর্মবোধ ৩থা মানবিকতায় 
অপরিসীম বিশ্বাসই এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই 
জনপদেই বাঙলাদেশের বৈষ্ণব ও বাউল গীতির সমধিক চর্চা । তাই এই 
অঞ্চলের সমস্ত লোকপঙ্গীতের সুরে বাউল ও কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 


আঞ্চজিক চেতন৷ 


আজ আমরা বাঙালী জাতি বলতে যা বুঝি তা হু বিচিত্র গোগার সংমিশ্রণ |. 
এক কোমের সাথে অন্য কোমের যোগাষোগ ব্যবস্থা শিথিল ছিল। বিধিনিষেধও 
ছিল প্রচুর। পরবর্তাঁকালে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে সভ্যতার আদান 
প্রশ্ধানের সাথে এই বিধিনিষেধ শিথিল 'হ+য়ে যায়, এবং ক্ুত্র হকুদ্র গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে 
বৃহত্তর কোমজীবন গড়ে উঠে। আত্মরক্ষার তাগিদে' পরম্পর পরস্পরের সাথে 
ভাবের আদানপ্রদান করতে থাকে। বিভিন্ন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এক' বিশেষ 


প্রথম পৰ /€ 


'্জনপদের ন্ট হয়। 'আার ক্ষ কুক কৌমচেতনার অব্রুথ্ি ঘটে। রাঢ় অঞ্চলকে 
অবলগ্কন করেই রাড়োঃ জনপদের 'জীবনধার। আবতিত হয় । 

কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের সামান্ধিক বা সাংস্কৃতিক চেতন সেই 
'অঞ্থলের আঞ্চলিক চেতনাকে যে প্রন্ভাবিত করবেই একথা সকলেরই জানা । 
আঞ্চলিক চেতন! ধনোতপাদন পদ্ধতির জন্তই বিশেষজ্তাবে গ্রাসারলাভ করেছে। 
ইতিহাসে আলোচনা করলে দেখা যায় যে হঠাৎ হঠাৎ বাণিজ্য নির্ভরতার 
সাময়িক পবিবর্তন ছাড়া স্থষ্টির সুরু থেকে আজ পর্যাস্ত গ্রামজীবনে কৃষিনির্ভর তা 
সমান গতিতে অব্যাহৃত। যে ভূ'মকে কেন্দ্র করে এই কৃষিনির্ভরত। সেই ভূমি 
কিন্তু নিশ্চল, অনড। বিশেষ কোন অঞ্চলের অরধিবামী দেই অঞ্চলের ভূমি ও 
তার উৎপাদনের উপর নির্ভরগ্গীল। তাই নির্দিষ্ট ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক 
চেতনা, যে সংস্কৃতি গে উঠেছে, তাতে আঞ্চলিকতা থাকবেই। 

উত্তর-রাঢের গোষ্ঠী বা জনের মাঝেই উত্তর-রাঢের লোকসংস্কৃতি আবতিত। 
যদিও একথা সতা-_যে কোন আঞ্চলিক চেতনাই সামগ্রিক কৌমচেতনায় অবলুপ্ত। 
প্রাচীন যুগ হ'তে নুরু করে মধ্যপূর্ব যুগ পধ্যন্ত বাঙলার সর্বত্রই কৌমচেতনার একক 
প্রসার । ওর৷ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সমান গতিতে এগিয়ে শিরে 
গেছে। পরবর্তঁকালে শ্রেণী ও বর্ণ বিশ্তাস, নগর ও পল্লী বিন্যান, সর্বোপরি রাষ্ট্র 
বিন্য।সের ক্ষেত্রে কৌমচেতনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীযমান হলেও একেবারে পুগ্ত 
হয়ে যায় নি। রাষ্টুবিন্তান আঞ্চলিক চেতনাকে পরিষ্ফুট করলেও আদিম 
কৌমচেতনা এক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে ন্মন্ত অঞ্চলের জীবন- 
ধারার ফোগসাধনে সহায়তাই করে থাকে। 

তাই উত্তব-রাঢের লোকসঙ্গীত বিল্লেষণে যদ্দি সমগ্র বাঙালী জাতির কৌম- 
চেতনার আন্ুপুধিক ধাবাটি ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচনা করা 
যায় তাহ'লে এ অঞ্চলের লোকপনীতের বৈশিষ্ট্য অন্ুধাবনে কোন অন্দুৰিধা 
হবে ন| বলেই মনে হয়। ইতিহাস আলোচন1 করলেই বোঝা যাবে যে 
উত্তর-রাঢ় তথ! রাটের আঞ্চলিক চেতন! বাঙলা দেশের বৃহত্তর কৌমচেতনায় 
'অবলুপ্ত । 

সারা বাঙলার লোকপঙ্গীতে তথ| সাংস্কৃতিক জীবনে একটি মূলগত 
এঁক্য আছে। বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থা-যার উপর অুর্থ নৈতিক, 
সামাক্জিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনেকাংশে নির্ভরঙীল-_-তা? বাঙলা দেশের 
প্রায় সর্বত্রই সমান। তাই ভূমি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সধারগ 


ন্ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


মানুষের জীবন যাজ্ায় সুখছুঃখের যে অনিবাধ্য ইঙ্গিত তা? বাঙালা দেশের প্রায় 
সর্বত্রই সমানভাবে নাড়া দিয়েছে । আর ঠিক সেই কারণেই ভাষা, নুর, ছন্দবৈচিত্রা 
প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতে আঞ্চলিকতা থাকলেও ভাবের ক্ষেত্রে নুর উত্তয়বঙ্গ 
অথবা পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের সাথে উত্তর-রাঢ়ের লোকপঙ্গীতের মূলতঃ কোন 
তফাৎ নেই। উত্তর-রাটের হাটে-মাঠে-ঘাটে আর মেলা-খেলায় লোকসঙ্গীতের 
নুরে প্রণয়ীর যে প্রাণের ব্যথা ভেসে উঠে তা” সারা বাঙলার বিরহ কাতর দয়িত্ 
মনকেই স্পর্শ করে। 

উত্তর-রাঢ়ের লোকপঙ্গীতের নিজন্ব কোন ইতিহাস নেই। বর্তমান গ্রন্থও 
ইতিহাস নয়। এখানে এই জনপদের একটি বিশেষ ভৌগোলিক সত্তা, প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ও সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে লোকসঙ্গীতের নিজন্ব 
একটি রূপ, পরিবেশনের একটি ভঙ্গী, ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 

বাঙলার লোকসঙ্গীত বাঙলার লোকবুত্ব চর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ । এই 
লোকসঙ্জীতকে হৃদয় ও বুদ্ধির সাথে পরিপৃর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে সমগ্র 
ৰাঙালী জীবনের আদিমরূপটি, এঁত্হ্যি ও তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন 
করা প্রয়োজন। কারণ কোন জাতির জীবনপ্রবাহ আর গতিগ্ররূতির পরিচিতি 
ছাড়া সেই জাতির লোকবৃত্তকে হ্ৃাদয়ঙ্গম করা যায় নাঁ। সমতলভূমির নিশ্তরঙগ 
নদ্িতটে বসে প্রবহমান নদীর অখণ্ড জীবনবৃত্ত উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। 
সারি সারি পর্বতমালার মাঝে তার উতৎসটিকে অনুসন্ধান করতে হ,বে। 

আজকের সমাজ উচ্চকোটির মানবজীবনের ভোগস্ুখের স্বার্থে বনুধাবিভক্ত 1 
মধাযুগ হ'তে বাঙলার সমাজ জীবনে যে রাষ্্রবিস্তাস তা” ব্রাহ্ছণা সংস্কৃতির 
মর্ধ্যাদা রক্ষায় ও তার প্রসারলাভে আশ্নগত্য দেখিয়েছে । অথচ লোকসংস্কতিরক্ষায 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তেমন কোন অন্থরাগ এযাবৎ প্রকাশ পায় নি। বুদ্ধিজীবীর 
কুটকৌশলে পরবর্তাকালে যে বর্ণ বা শ্রেণীবিস্যাস তার ফলে অর্থ নৈতিক মূলধন 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে যেখানে-সেখানে লোকসংস্কৃতি অনেকের অন্ুকষ্পার বিষয়বস্ত। 
উৎপাদনের অসম বণ্টন ব্যবস্থায় ও বিকল্প জীবিকার ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য 
প্রতিকূলতায় আজকের সঙ্গাজ জীবন বহুধা বিভক্ত । বেঁচে থাকার চিরস্তন 
দাবীতে একে অপরের অধিকারকে দাবিয়ে রেখেছে । এহেন পটভূমিকায় লোক- 
সঙ্গীতের ইতিহাস বিচার করতে হ'বে। গণচেতনায় সমৃদ্ধ ধর্ম ও হৃদয় ভিত্তিক 
সেই অবিভক্ত আদিম সমাজের মাঝেই লুকিয়ে আছে লোকসঙ্গীতের প্রণপ্রবাহিনী 
উৎসধার। 8 
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এই দেশের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের. ভৌগোলিক 
অবস্থান একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । বাঙ্লাদেশ সমগ্র ভারতের উত্তর- 
পূর্বপ্রাস্ত দেশ ।- যখন সারা - ভারত জুডে ক্রাদ্ষণ্যধর্মের গ্রাবল্য তখন সেই 
প্রাচীন আধ্যেতর সভ্যতা আপন গৌরবে উজ্জল। বাঙলাদেশে আহারকরণ সুরু 
হয় সবার শেষে । আধ্য সংস্কৃতির ত্রঙ্গ বিক্ষোভ যখন বাঙলাদেশের তটভূমিতে 
এসে ধান্কা দিয়েছে তখন উত্তর ভারত্রে অন্যান্য অংশে এই ধারা ন্তুপ্রতিষ্ঠিত। 
বাঙলাদেশ তগন আধ্যপূর্ব কৌমসভাতা, সংহতি ও আত্মবিশ্বাসের বলে একটি নিজস্ 

সৃতি গড়ে তুলেছে। উত্তর ভারতের আধ্যভাষাভাষী সম্প্রদায় বাঙলাদেশে 
শিকারজীবী ও অরণ্যচারী কোমদের বল্তো শরচ্ছ', “দশা? ; আর ওদের ভাষাকে 
বলতো 'অস্ুুরের ভাপ্নাঃ। উচ্চকোটির মানুষ ওদের দেখতো দ্বণার চোখে । ওরাও 
আধ্য সম্প্রদায়কে দেখতো অশ্রদ্ধা আর সন্দেহের চোখে । তাই প্রবল বিরোধ আর 
₹ঘর্ষের মধ্যে হয় বাঙলাদেশে আধািকরণের জন্ম। আধ্যপূর্ব সংস্কৃতি ছিল তখন 

গভীর ও ব্যাপক । জাতির অন্তরের সাথে ছিল তার নিবিড যোগ | তাই শতাবীর 
পর শতাব্দী সংঘর্ষ চলেছে। গুপ্ত যুগের পুর্ব পধ্যস্ত আধ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার 
বা বর্ণবিন্তাস এ দেশের সমাজে তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নি। এ দেশের মান্থুষ 
তখনও তার নিজন্ব এঁতিহামপ্ডিত সংস্কৃতি নিয়ে কালাতিপাত করেছে । একাদশ 
দ্বাদশ শতক অবধি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাওালী সমাজ জীবনের শুধু উচ্চকোটিতেই প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছিল। নিম্নশ্েণীর লোকেদের মধ্যে নয়। ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে এক অসম বিন্তাস দেখ! দিয়েছিল। সমাজের এক অংশে যখন উপনিষদ 
আর ব্রাঙ্মণ্যবাদের প্রচলন, ডচ্চতর মননশক্তির চর্চা, যাগযজ্ঞ ও আহুতির গ্রচলন, 
অন্য অংশে তখনও আধিভৌতিক মতবাদ, বৃক্ষপূজা আর যাদুশক্তিতে অকৃত্রিম 
বিশ্বাস। ইতিহাসের এই অসম গতি” বাঙালী জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 

বাঙলার লোকবৃত্ত চর্চার যে বিভিন্ন ধারা যথা ব্রত, ছড়া, কথা, গাথা, সঙ্গীত, 
নৃত্য ইত্যাদি আজও প্রবহমান তা মুলতঃ সমাজের অন্দর-মহলে ও নিয়কোটির 
সমাজ জীবনে সীমাবদ্ধ। উচ্চকোটির পুরুষ জীবনে লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণ ই 
অপাংক্কেয় উপযুক্ত ছুই স্তরের ব্যবহারিক জীবনের আচারে, ধর্মে, ভাবন। 
কল্পনায় সেই আর্ধাপূর্ব সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার চর্চা চলেছে । লোকবুতের 
অন্ততম শাখা লোকসঙ্ীতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি । | 

বাঙলার উচ্চবর্ণের সমাজ জীবনে স্থক্ম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হয়েছে, বিজ্ঞানের 
প্রসারলাভ'ঘটেছে, জীবনধারণের কৌশল হয়েছে অনেক উন্নত । কিন্তু এর কোন' 


৮ উত্তর-রাঁঢ়ের লোকসঙ্গীত 


প্রভাবই লোকবৃত্তের গতিকে রুদ্ধ কে দিতে পায়ে নি। বন্নং ফখনও ফখনও 
আপন সমাজ ও ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে কিছু কিছু গ্রহণ ও রর্জন করেছে। বাঙালীর 
ইতিহাসের বৈচিত্র্য এই যে--সংক্কৃতির এই দুই ধার প্রায় গুগ্ুযুগ হ'তে আজ 
পর্ধাস্ত সমাস্তরালভাবে প্রবহষান । যদিও রাষ্ট্রীয় বা উচ্চকোটি সমাজের আনুকৃল্যে 
ত্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা ক্রমশ: স্্ীত হয়েছে । এবং বুছিদীপ্ত ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির সাথে 
লোকববত্ত চর্চার ধারাটিকে একাল্গীকরণ কব] সম্ভব হয়নি। লৌকিক দেবদেবী, 
গাছ, পাথব আর যাদ্ৃতে বিশ্বাসেব নানারূপ নানাভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে 
লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে । পালপার্বণে সেই আদিম কোমবদ্ধ মানব জীবনের ধ্যান- 
ধারণা। পরবত্তাকালে সমাজের এলাকা! বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবিকার এলাকাও 
সম্প্রসারিত হ'য়েছে। কিন্ত সম্প্রসারিত জীবিকার কোন ক্ষেত্রেই গণ-জীবনের 
জেই আদিম সংস্কাবটিকে অবহেল1 করতে পারে নি। 

বাঙালী জীবনে ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংস্কৃতির যোগ নিগৃঢ়। যেহেতু আধ্য- 
্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজের উচ্চতম স্তব ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু 
শত শত বছরের প্রচেষ্টাসব্বেও এ ধর্ম তার মূল সমাজের অস্তরে বা লৌকিক শ্রেণীর 
মধ্যে প্রসারলাভ করতে পারে নি। ঠিক সেই কারণেই বাঙলার লোকসঙ্গীত 
তথা লোকবৃত্তকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত মানুষ সহদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। 
অনেক সময় বাধ্য হয়ে কর্তাবা মাঝে মাঝে অন্ুকম্পার দৃষ্টি হেনেছেন কিন্ত 
তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশাধিকার দেননি । 

মূলত: যে কারণ সমূহের জন্য এই দুই সংস্কৃতির সমীন্রণ সম্ভব হয়নি__ 
তা হচ্ছে_-প্রথমতঃ, বাঙলাদেশে আব্যধর্মের প্রভাব এসেছে সবশেষে? 
দ্বিতীয়তঃ, আধ্য সভ্যতার যে প্রবাহটি এসেছে তা? শক্তির দিক হ'তে তৎকালীন 
ককৌম সভ্যতার শক্তির তুলনায় ছিল অনেকাংশে ছুবল। তৃতীয়ত:, উভয় সংস্কৃতি 
পরস্পর পরস্পরকে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছে । আধ্য মানসের 
শিক্ষাভিমান ও উন্নাসিকতা, আধ্যেতর সম্প্রপ্ায়ের আর্য ধর্মে শ্রদ্ধার অভাব উভয়কেই 
স্বরে সরিয়ে রেখেছে । সংকীর্ণ গগ্ডির মাঝে ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মের শুচিত। রক্ষা আর তার 
মাঝেই প্রসার । জমাজের বৃহত্তর গণজীবন সম্পর্কে কোনদিনই উদার মমোভাব 
গ্রহণে সহায়তা করে নি। চতুর্থতঃ, বাংলাদেশে নান! বর্ণ মিশ্রণের ফলে ও নান! 
এতিহাসিক কারণে জাতিভেদ আধ্য ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় শিথিল। 
সম।জবন্ধতার সুরু হ'তেই এখানে শৃত্রদ্ের লংখ্যাধিক্য । আর্ধ্য-ভা়ত সনাতনত্বের 
'্সদর্শে স্থির। সামাঙ্জিক বিধিবদ্ধত। 'ও কঠোর নিষাচার তে আর্য ভারতের 


গ্রথম পর্থ চে 


কখনও বিচ্যুতি ঘটে নি। বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিল্প সময়ে এঁতিহ পক্ষ 
কারণেই নানা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক আলোড়নের 
কলে নান! বিপরীতধর্মা মতবাদের সহাবস্থান সন্ভব হয়েছে। উত্তর-রাঢ জনপদের 
গ্রামে গ্রামে এর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে । বাঙলার লোকমলীত তথা লোক- 
বৃত্ত সকলকে গ্রহণ করে নিজের ভাবে নিজের মন্রে মত করে গড়ে নিয়েছে। 
কৌমজীবনে লোকবুতের সুপ্রাচীন ধারাটিই বাঙালীকে মেই দুর্মদ প্রাণশক্তি 
জুগিয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনায় ও বাউলের সহজিয়াতত্বে ষে প্রাণবন্ত 
স্বদয়াবেগ_-তা এই আদিপর্বেরই উত্তরাধিকার । সঙ্গীতে, নৃত্যে, ভাবে, কল্পনায় 
আধ্যেতর ধ্যানধারণা আজকের বাঙালী সমাজকে দিয়েছে ভালবাসা আর 
বিশ্বাসের অধিকাব । 

ইতিহাদের সত্য এই যে পৃথিবীর সব শিক্ষিত, সভ্য ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ই 
তাদের নিজধর্ম ও মতামত অন্ুব্রত ও অশিক্ষিত সম্প্রদ্ধায়ে মাঝে নানা 
কলাকৌশলে চালিয়ে দিতে চায়। শন্ুব্নত সম্প্রদায়ের নিজন্ব সংস্কৃতিকে 
একেবারে নিঃশেষ করে দিতে চায়। কিন্তু বাঙালীর কৌমসংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতিকে 
রম ওদাসীস্তে অস্বীকার করেছে । অবহেল। করেছে আধ্যসংস্কতিকে । তাই আজও 
বাঙলার লোকসংস্কৃতি অর্থনীতির দুঃসহ চাপকে উপেক্ষা করে টিকে রয়েছে । 


জপরেখ। 

লোকসঙ্গীত গ্রামদেশেই সীমাবন্ধ। গ্রাম জীবনের ভাব আর ভাবনাই এই 
সঙ্গীতে ফুটে উঠে। গ্রামদেশের সহজ সরল অর্ধশিক্ষিত মানুষই এর দরদী 
শ্রোতা। লোকসঙ্গীত ওদের পরমপ্রিয় সম্পদ । সভ্যতার আদিপর্বে যখন 
লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি--তখন বাঙালীর জীবন ছিল গ্রামকেন্জ্রিক । এই গ্রামেরই 
"পথে প্রান্তরে বাঙালী জীবনের আশ! আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান ধারণার রূপ পরিগ্রহ করে। 
তাই বাঙালী সংস্কৃতির একটি শাখা লোকসঙ্গীতের বধপ গ্রামীণ। কৌমজীবনের 
গোষ্ঠীবন্ধত। এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । লোকসঙ্গীতেব ধারক ও 
বাহক যে কৌমসংস্কৃতি তা গ্রামভিত্তিক-_তাই লোকসঙ্গীতের উৎস গ্রামজীবন | 

এই গ্রামফেন্দ্রিকতার মূল কারণ আধ্যপূর্ব সমাজ জীবনে ধনোৎপাদনের ও 
বণ্টনের পদ্ধতি । সুলতঃ কৃষি ও অবসর সময়ে শিকার ও কুটিবুশিক্পই ছিল 
তৎকালীন উপজীবিকা। যার! কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিল তারাও মূলতঃ 
কমক। আর শিকারের জন্য খালবিল, নদীনাল।, ঝোপজঙ্গল ও ফকির জন্য 


৯৬ উত্তর-রাঢের লোকসঙ্গীত 


মাঠ নিয়েই কোমবদ্ধ জীবন হয়েছিল ক্রমপ্রসারিত। কৃষিকাধ্য ভূমি- 
নির্ভর । এই ভূমি অনড় ও নিশ্চল অবস্থায় গ্রামদেশেই- সীমাবঞ্ধ। তাই কৃষি- 
নির্ভরতা, ভূমি নির্ভরতায় বা গ্রাম নির্ভরতায় পর্যবসিত হয়েছে । বিশেষ কোন 
প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না1। কারণ' গ্রামেই 
পাওয়া যেত জীবিকা ও জীবনধারণেব সামগ্রিক উপাদান । গ্রাম ছিল স্বয়ংদম্পূর্ণ। 
পরবর্তাঁকালে বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটেছে। কৃবিপদ্ধতি হয়েছে অনেক উন্নত 
ও বিজ্ঞানসম্মত । যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা কৃষি-নির্ভরতাকে অনেকাংশে সঙ্কুচিত 
করেছে। তথাপি কৌমসংস্কৃতির সেই আদ্রিমধারাটি আজও সমাজ সভ্যতায় 
প্রসারিত। আজও বাঙালী সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর | 

সমাজ বা রাষ্ট্রবিন্যাসে বর্ণ বাঁ শ্রেণীবিস্তাস প্রাধান্তলাভ করেছে। দেশের 
সম্পদের অধিকাংশ পরিমাণ যে শ্রেণীর সাহায্যে আসত না- রাস্্রীয় বা সামাজিক 
অধিকারে তাদের ভূমিক1 ছিল সামান্যই | উপরন্ত সমাজের উচ্চবর্ণের অহেতুক 
ওদাসীন্যের ফলে লোকবৃত চর্চা ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে 
মনে করেন। তবু লেকসমাজে প্রাণের যে ছুর্বার আবেগ আছে, ছুর্মদ প্রাণশক্তি 
আছে, তাই উচ্চবর্ণের অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে লোকসঙ্গীত তথা লোকবৃত্ত 
চর্চাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে উৎদাহ জুগিয়েছে। কোন অর্থ নৈতিক অস্থা চ্ছন্দ্য 
বা সামাজিক অবহেল! গণজীবনেব আনন্দোখ্সব ও বিশ্বাসের সেই অফুরন্ত 
শক্তির উৎসটিকে শুকিয়ে যেতে দেয়নি। লোকসঙ্গীতের গ্রাম-কেন্জ্রিকতার 
মাধ্যমে আজও সেই ধারা অব্যাহত, গতিবেগ ক্ষীণ হয়েছে যদিও । 


উৎস 

প্রান কোমজীবনের বেঁচে থাকার কৌশল ও জীবনদর্শনেই লোকসঙ্গীতের' 
উতৎ্স। বেঁচে থাকার মূলে ছিল সম্তান ও শশ্ট কামন1; আর জীবনদর্শনে ছিল 
অপরিসীম যাছুবিশ্বাস। উৎসবে, সঙ্গীতে, নৃত্যে তারই বিচিত্র প্রকাশ। শুধু 
অলস অবসর বিনোদনের জন্তা লোকসঙ্গীত তথা! লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি হয় নি-_- 
স্ষ্টি হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার আদিম আগ্রহেও। লোকসঙ্গীত নিছক শিল্পচর্চার 
দাবী নিয়ে জন্মলাভ ক'রে নি। ' একথা ঠিক যে" লোকসঙ্গীত পরবর্তীকালে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামজীবনের গতান্ুগত্িকতা। হ'তে বৈচিত্রের আনন্দলোকে 
মানসিক উত্তরণে লাহাধা করেছে--উপলক্ষা শুধু যে কোন পুজ। বা উৎসব,। 

স্টি কামনার অন্যতম দ্বাবী নিয়ে লোকবৃত্তের উৎপত্তি। লোকসঙ্গীতের, 


প্রথম পর্ব ১১, 


মূলেও রয়েছে স্থগ্রির কামনা! ও অকুত্রিম যাছুবিশ্বাস। যাছুবিশ্বাসের জন 
হয়েছে কামনার দৃর্ম?দ আবেগ হ'তে । লোকসঙ্গীতে আছে সেই কামন1 সফল 
করার প্রচেষ্টা। আজকের উন্নত ও শিক্ষিত মানসিকতা যদ্দি এই যাছুবিশ্বাসকে 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারবিষ্লেষণ করেন তাহ'লে অবশ্থই এই জাতীয় বিশ্বাসকে 
মুর্খ ও অন্ধ সংস্কার মাত্র বলেই গণ্য করতে কুন্তিত হবেন। একথা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে অনাধ্য সংস্কৃতি উব্নত মানপিকতায় উজ্জল নয়। কিন্তু তাদের এই 
অন্ধধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার ভাদের মনে এক অকল্পনীয় দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল । 
লোকলঙ্গীত ও নৃত্যে এই বিশ্বাসের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। সভ্যতার আদিপর্বে 
শন্যোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল অনায়ত্ত। যন্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত। 
আর প্রারুতিক বিপর্ধয়কে প্রতিরোধ করার কৌশল ছিল অজ্ঞাত। তখন যে কোন 
শস্তোৎ্পাদককেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়। গত্যন্তর ছিল না। 
প্রাকৃতিক প্রতিকৃলতায় জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে অসহায়তা--তাই তৎকালীন 
বাঙালী জীবনকে যাছুবিশ্বাসের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিল । শন্টোৎপাদনের জন্য 
যে অক্লান্ত পরিশ্রম--তার সার্থক পরিণতির জন্য হয়ত স্বপ্রের প্রয়োজন ছিল । 
এই স্বপ্ন সাফল্যই মানুষকে অধিকতর পরিশ্রমে উৎসাহ জুগিয়েছে ও জুগিয়ে 
চলেছে । এ স্বপ্ন কামনায় থরোথরো। সিদ্ধিলাভই কামনার অন্যতম ফলশ্রুতি | 
কোন কারণেই মানুষ তার সাধের স্বপ্নকে নষ্ট হ'তে দিতে চায় ন1। কোন মানুষই 
চাঁয় না বর্তমানের সমস্ত পরিশ্রম কোন অজ্ঞাত অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হঃয়ে 
যাক্‌। এই কামনাকে লোকম|নস স্বপ্র কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতো নৃত্যগীতের 
মাধ্যমে । পুজা অর্চনার মাধামে, বুক্ষপূজার চলন তখন থেকেই । * 

কোমজীবনের কামনা ছিল মূলতঃ ছুইটি__প্রথমটি সন্তান, দ্বিতীয়টি শস্য । এই 
ছুই কামনাই লোকবৃত্তের আদিপর্বকে পরিচালিত করেছে। যাছুবিশ্বাস একের 
কামনা? অন্কে প্রভাবিত করেছে। কৌম সভ্যতার যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 
ও উৎসবে সেই কামনারই অভিব্যক্তি । বিভিন্ন পুজাপার্বণ বিরান 
আনন্দেও সেই কামনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গ্রতিফলন | 

পরবর্তাকালে আধ্ধ্য ব্রান্মণ্য ধর্মের আশীবাদধন্য তথাকথিত উচ্চকোটি মানব 
এই কামনা! আর যাছু বিশ্বাসকে 'ব্যঙ্গ করেছে তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও 


১২ উত্তর-রাচের লোকসঙ্গীত 


বন্ধনিষ্ঠ। দিয়ে । প্রায়শই লোকবৃত্চর্চার সাথে কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোখ 
করে নি। অথচ মাসুষের প্রকৃতিগত গুণই এই যে তার নিজন্য বিশ্বাস ও 
ংস্কারকে আকড়িয়ে ধরে থাকা । তাই আধ্য ধর্ম প্রসার লাভের পরও লোফার 
আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নৃত্যগীত, কোন কিছুই বঙ্গজীবন থেকে লুগ্ত হয়ে যায় নি। 
প্রাচীন সমাজ জীবন প্রাকৃতিক নিয়মের মাত্রাহীন ক্ষমতায় বিশ্বাসী । তাদের 
স্থির বিশ্বাস ছিল মানুষের ক্ষমতায় এই শক্তিকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই 
প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কোন দৈবছূর্য্যোগকে 
দেবতার রোষ বা অভিশাপ বলেই মেনে নেওয়। হতো! । বিশ্বাম করতো! নৃত্যগীতের 
মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার মনোরঞ্জন করা যাবে। ঈশ্বর তুষ্ট হলেই আসবে ফনলের 
প্রাচ্ধ্য। তাই নৃত্যগীতের মাঝেই ফুল ফোটানোর আর ফসল ফলানোর 
ইঙ্গিত। যদি নৃত্যগীত অনুষ্টিত ন] হয়--কিংবা অনুষ্ঠানে আন্তরিকত। বা শুচিতার 
অভাব ঘটে__তা"হলে বিধাতার রোষ নেমে আমবে। ব্যর্থ হবে শন্ত আর 
সন্তান কামন1। দেশ জুড়ে নেমে আসবে দুডিক্ষ আর হাহাকার । যা এক দুঃস্বপ্ন | 
প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অলহায়, ছুর্বল মানুষ চায় কোন অলৌকিক শক্তির 
অধিকারী হতে। যাছুবিশ্বামই দেই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তি 
অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই যাদুবিশ্বাদের প্রভাব সমাজ হতে মুছে তো 
খায়ই নি বরং ব্রতে, সঙ্গীতে, হতো, আচার অনুষ্ঠানে আজও এর প্রভাব রয়েছে। 
কোন একটি আন্তরিক বিশ্বাস জাতির জীবন হতে মুছে ষেতে সুদীর্ঘ সময় 
লাগে_তা যদি ভ্রান্ত হয় তবুও । 

“ম্যাজিকের মূলে আছে মনের ভাবানুসঙ্গের ক্ষমতা । এই মওবাদ হাতেকলমে 
পরীক্ষিত ও সমধিত হয়েছে আদিম অধিবাসীদের জীবন হ'তে । মানব সংস্কৃতির 
বন্তগত দ্িক হতে যেমন একটা প্রস্তর যুগ আছে তেমনি মনীষার (100511606) 
দিকে রয়েছে একটি ম্যাঞ্জিক যুগ । ম্যাজিকের নেতিবাচক দিকটাকে বিকশিত 
করলো ধর্ম, আর ইতিবাচক দ্দিকটাকে বিজ্ঞান । আদি বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই 
পুরোহিত। তাদের বিজ্ঞানের জ্।ন আচ্ছর হয়েছিল ম্যাজিকের চিন্তাধারায়।, 

লোকসঙ্গীত ব1 নৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক নয়, ঘৌধ। এ অনুষ্ঠানে 
ব্যট্টিসত্বার কোন মূল্য নেই। সমষ্টিগতভাবে নৃত্যগীত করবে, জানাবে তাদের 
মনের কামনা । সমগ্র গোষ্ঠীর একটি সামগ্রিকরূপ ফুটে উঠে নৃত্য, গীত, 
আর আচার অনুষ্ঠানে; সারা গোঠী বা জনপদ্দের জন্য সকলে মেতে উঠে। 
সকলের প্রাণের স্পর্শ পেয়ে অঙ্ষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 


প্রথম পর্য ১ 


প্রাকৃতিক শক্তিকে জ্বর করার বৃথাচেষ্টায় জীবনীশক্তি নিংশেধিত হবে এই ছিল 
বিশ্বাস। নৃত্য, গীত আর ম্যাজিকের ক্ষমতায় প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করে বশে 
আনতে পারলেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রস্তুতির অন্যতম সৃষ্টি বৃক্ষকে 
কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে নান] অনুষ্ঠান । বৃক্ষ অনেকক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের 
বিষয়বন্তী। বীজ বপনের সময় হতে ফসল উঠার সময় পর্য্স্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যে 
অনুষ্ঠান তাকে কেন্দ্র করে আছে আদিম লোকসঙ্গীত। বৃষ্টির অনুকরণে ঘড়ায় 
করে জল ছিটিয়ে দিলেই ফলের প্রাচুধ্য আসবে এই ধারণা । 'ভাজো লো 
কলকলানী মাটি লো সত্বা--,। ভাজো উৎসবে মেয়েরা মেতে উঠে নিছক আনন্দ 
প্রকাশের জন্য নয়, তাদের বিশ্বাস এই গানের মাধামেই ভাজে কলকলিমে 
উঠবে-_সার! মা3 জুডে পড়বে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি, দেখ! দেবে অফুরস্ত ফসল | * 


কামনার কথা 


লোকসঙ্গীতের উৎস প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়েছে। কথাটি কোমজীবনের, 
দুইটি কামনা_-একটি সন্তানের, অপরটি শস্তের, যা সভ্যতার আদ্দিপর্বে 
লোকসংস্কৃতিকে জন্ম দিয়েছে ও পুিদাধনের চেষ্টা করেছে। সন্তানের কামন। 
লোকবৃত্বের অন্যান্য শাখা যেমন ব্রত, ছড়। ও ডং্সবে ও মেয়েলী অনুষ্ঠানে 
দেখা গেলেও লোকসঙ্গীতে এই কামনা অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অন্তপস্থিত 1. 
যদিও একথা সত্য যে, সঙ্গীত সংগ্রহকালে এই জনপদে অন্ত/জশ্রেণী যেমন বাউড়ী, 
বাদী, ডোম, ঢ্যাকড়া, ঘাটোয়াল আর আদিবাসীদের পারিবারিক বা সামাজিক 
উত্সবে বিশেষ করে বিবাহকালে এমন বেশ কিছু গান শুনেছি যার অর্থ মেয়ের! 
কেন, পুরুষেরাও বলতে ছিধা প্রকাশ করেছে। মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নেশায় বিভোর 
হয়ে অবলীলাক্রমে নরনারীর যে দেহগত মিলনের কথা গানের কথায় গেয়ে চলে 
তার মাধ্যমে তার্দের চোখে মুখে যৌন মিলণের কামনাবাসনা ফুটে উঠে। সেই 
অভিব্যক্তি শিক্ষিত রুচিতে অক্সীলতা দুষ্ট মণে হতে পারে কিন্তু তা দুষ্ট 
ব্যভিচার নয়। এ গান তার! পুক্ুষের সামনে গেয়ে চলে । মিলনের কামনা, 
সন্তানের আকাজ্ষা ওরা আজও তাদের গানে আদিপর্বের ভত্ররাধিকার সুত্রে 
টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু শ্লীলতার বিচারে সেই গান গ্রকাশ্যযোগ্যু নর্ধ। 


২৪ উত্তর-রাঢের লোকসঙ্গীত 


সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এই সম্ত্রানের কামনার 'সাহিত্যরূপটি কেন 
লোকপঙ্গীতে এল না--তা৷ গবেষণার নিষস্ত। জানি ন। বাওলাদেশের অন্ত কোন 
অঞ্চলে লোকনর্গীতে সম্তনকামনার কথ। সরানরি ব্যক্ত হয়েছে কিনা। 

আলোচ্য গ্রন্থের সংগৃহীত লোকসঙ্গীতে যদি সম্তানকামনার অভিব্যক্তি ন] থাকে 
'ত|হ'লে প্রশ্ন উঠতে পারে এই সঙ্গীতের আলোচনায় ছু"টি কামনার কথা কেন বল! 
হ'ল? তার প্রথম ও প্রধান কাগণ লোকবৃত্তের প্রতিটি ধারা আদদিপব হ'তে আজ 
পর্যান্ত ধার[বাহিকভবে উভকোটির সমাজ জীবনে বিশেষত নারী সমাজের মাঝেই 
ব্যাপ্তিলাভ করেছে। অন্রঃপুরবাপিনীরই নিষ্ঠার সাথে ইতিহাসের বিভিন্ন পধ্যায়ে 
বিভিন্ন ধম আন্দোলন ও বাস্্রীর আলোড়নের মাঝেও এর মূলগত রূপটিকে 
বাচিয়ে রেখেছে। অবিশ্বান্ত আন্তরিকতা ও হ্ৃদয়বত্তা নিয়ে তারা স্বীয় পবিত্র 
দায়িত্ব পালন করে চলেছে। 'প্রাগৈতেহাসিক যুগ হ'তে কয়েকদশক আগে 
পথ্যন্ত শস্য উৎপাদন পদ্ধতির চিরাচরিত ধারা, যা আদিপবে শুধু নারীদের 
ও পরবতা যুগে নারীপুরুষ উভয়েরই অধিকারে, তাই সমগ্র নারীজাতিকে এই 

'স্ক'ত চর্চায় ও রক্ষণাবেক্ষণে সাহস জুগিয়েছে। 

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে । মালিকেরও 'দূপ বদলেছে সত্য। 
কিন্তু কর্ষণ ও বণ্টন পদ্ধতির তেমন কোন পরিবর্তন এখনও আসে নি। তাছাড়া 
সির আর্দিকাল হ'তে আজ পর্যন্ত 'অন্-আধ্য দেবদেবীর মাঝে মাতৃকাতন্ত্ের 
প্রাধান্থ। শক্তিপূজার প্রতি বাঙালী জাতির ছূর্বোধ্য আকর্ষণ। আধ্য দেবদেবী 
শুধু উচ্চকোটি সমাজেই পূজিত । কিন্তু গ্রাম্য দেবদেবী বা গণদেবতার ক্ষেত্রে 
অন্-আর্ধ্য দেবদেবীই স্াঙ্গীরুত হয়েছে। আর এই পুজার জন্য_ পুজোপচার 
সাজানো, উৎসবের প্রস্তুতি, ধর্মীয় নিষ্ঠা, নৃত্য, গীত-_এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের 
প্রধান ভূমিকা । 

সমাজের সমগ্র কামন। বাসনাকে লোকবৃত্তই তার বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলিত 
করেছে। স্থন্টির আদিমকাল হ'তে মেয়েরাই যর্দি এই সংস্কৃতিকে বাইরের প্রবল 
ঝড়ঝাপ.ট। সত্বেও টিকিয়ে রাখার এঁতিহ!সিক ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে 
এই সংস্কৃতির সাথে তাদের নিশ্চিতই অন্তরের যোগাযোগ । আর একথাও 
অনম্বীকাধ্য যে মিলনের কামনা সন্তানের কামনা--মেয়েদের চিরস্তন ও আদিম 
কামনা । তাই সঙ্গত কারণেই একথা মেনে নেওয়া যায় যে লোকসংস্কৃতির 
হৃষিমূলে মেয়েদের সম্তানকামন। অবশ্তই ছিল। এর প্রকাশ লোকসংস্কৃতির অন্যান্ত 
ধারায় আজও' ঘটছে। অসংখ্য প্রেমগীতির মাঝে মিলনের কামনা আজও 


প্রথম পৰ ৯৫ 


সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত । রাধাকৃষেের প্রণয়লীল।_-য। এদেশের লোক্সঙ্গীতের একটি 
মুখ্য উপাদান--তার বাহক আবরণটি উন্মোচন করলেও গায়ক গায়িকার কামনা 
বামনা পরিস্ফুট হয়ে উঠে । রাধাকৃষ্চ তথা প্রতিটি দেবদেবীর লীলাবৈচিত্র্যের 
লৌকিক রূপ দেওয়া হয় তার কারণ সমাজের ুখ দুঃখ, অতৃপ্ত কামন! বাসন সবই 
এরই মাঝে ফুটে উঠে। দেবদেবার বৈদ্দিকরূপটি এখানে অন্তহিত | এ দেবদেবী 
তার্দের সংসারের আপনঞ্জন, ঘরের মেয়ে, শেহশীল। মা কখনও বা পরাণসখা। 
গানে সেই মিলনের প্রকাশ, কধশও বা অধীর আকৃতি যেমন-_ 

পন্থ ছাড়ে। কালা 

এবার হহল ঘর যাবার বেলা। 

শুন শুন কারিগর 

গায়ে দিব আবরণ 
পন্থ ছাড়ো কাল।। 


অথবা পলাশ বনে ভাই রঙ ছুড়াইলে৷ কে 
রঙাণ দেশের রডীণ বধূ তারে এনে দে। 
বা ফুটল গোলাপ রে--ভমর]1 চষাল 
পাও। ছিল, কুঁড়ি ছিল-__ফুল ফুটালো। 
অথবা জ্বেলে আগুন পালিয়ে গেলি নিভায়ে গেলি না রে কাল। 


ভাঙা তরা ডুবিয়ে দিলি ধর্ম রাখলি না রে কালা 

ন] হয় নিজের মন নিজেই বুঝাতো রে কাল। 

পানে তে! মরবো না কালা। 

শান্তের কামনা ব্রতে, ছড়ায়, উপকথায়, নৃত্য আর গীতে অনিবাধ্য কারণেই 

উপস্থিত। ইতিহাসের নুরু হতে আধুনিককাল পধ্যস্ত দেশের সমাঞ্জনীতি ও 
অর্থ নীতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমি একমাত্র ও বর্তষানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে 
আছে। বাঙলাদেশ তথ! ভারত মূলতঃ গ্রামকেন্জ্রিক--আর তাই কৃষিকেন্দ্রিক। 
মাঝে কিছুকাল বাণিজ্য নির্ভরতা এবং গত ছুই শতক হতে আংশিক শিল্পনির্তর ত] 
দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করলেও আজও ভূমিই সামগ্রিক অর্থনীতির রথ- 
চক্রের মূল রজ্ছুটাকে টেনে ধরে রেখেছে । তাই সভ্যতার আদিপর্ব হতে্ুমি আর 
উৎপাদনের সাথে সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ করে অস্ত্যজশ্রৈণীর, যারা লোকবৃত্তের 
যুল ধারক ও বাহক, তাদের জীবিকা ও জীবনের অচ্ছেন্ সম্পর্ক । শন্তহানির 
সাথে তাদের অন্তিডের প্রশ্ন (ঘুটিফ্রআছে। উৎপাদন আশা প্রদ হলে তাদের 


১৬ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


সারা বছরের রড্ীন স্বপ্ন; কামন। বাসনা সফল হবে-_বেচে থাকার আনন্দ 
অব্যাহত থাকবে। তাই যে ভূমি আর কপলকে নিয়ে, তাদের চাওয়। পাওয়া, 
আশানিরাশার হ্বম্ব, ভবিষ্তৃতের ব্ূপকল্পন] ও স্বপ্পের জাল বোনা লোককৃত্তের প্রতিটি- 
ধারায় তার কথা তো! থাকবেই । বিশেষ করে আদিপর্ে যখন উৎপাদনের কৌশল, 
ছিল অনায়ন্ত, প্রয়েজন ও সময়ান্ষায়ী জল ছিল অনিশ্চিত, তখন রুক্ষ কঠোর 
মৃত্বিকার বুকে ফদলের স্বপ্ন নিয়ে অপরিসীম ও অকল্পনীয় পরিশ্রমের পর যে কোন: 
ব্যর্থতাই যে কত বেদনাবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই সংস্কারে, 
বিশ্বাসে, ধর্মচচ্চায়, পুজাপার্বনে, উত্সবে, নৃত্যগীতে সর্বএই সেই শশ্তের 
কামন|। এই ক!মন। বৈদিক দেবদেবী যেমন বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির পুজার মধ্যে ও 
প্রকট। 
অস্ত/জ-শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃক্ষপূজ! এসেছে করমপুজার মাধ্যমে । অস্বুবাচীর দিন 
ধরিত্রী ঝতুমত্তী হয়। আর সেদিনই এই পুজার স্তুরু। করমপুজার গানে, ভাজো ও 
ভাছুর গানে বৃষ্টিকে আহ্বান, শস্যের কামনা, সুন্দরভাবে ফুটে উঠে । জলপাইগুড়ির 
পার্বত্য অঞ্চলে অনাবুষ্টির সময় রাজবংশী মেয়েরা বরুণ দেবতাকে 'ছুদুমা” গান 
গেয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে আবেদন জানায়। বৃষ্টির জন্য এ আবেদন 
জানাতে দেখা যায়। বৈশাখের প্রথম দিক হতেই কিষাণ ঘরের মেয়েদের 
“মেঘারাণীর কুলো” নামাতে দেখা সায়। কুলো, জলঘট নিয়ে গান গেয়ে তারা, 
মেঘারাণীর ব্রত উদযাপন করে। বৃষ্টি না হ'লেই নুরু হয় চিস্তা। গানে যার 
প্রকাশ হয় এই জনপদে-- 
উপর দেশে জল হইল 
নামে| দেশে জল নাই 
বাদ বেইহেড় স্ুকি গোয়ালা। 
তাছাড়া মেঘ দেখে ভল্লা, ধাঙরেরা গান গায়-- 
কালে। মেঘে আড়াল হ'তে ওলো। 
কার হাসি ফুটিল ফুটিল লে 
মাঠে ঘাটে জল নাই ভাঙ্গাতে হ'ল সাতার 
কাজল মেঘে আড়!ল হ'তে ওলো 
কার হাসি ফুটিল। 
অথরা মাঠে ঘাটে জল নাই ভাই ডাঙ্গালে সাতার 
কালে! মেধ কালো কেরেছে আধার । 
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'্মধব! আদিবাসীদের গানে-_ 
সাহার দ্রিলাম গোবর দিলাম কি ধান পুতিলি 
কি ধান পুঁতে লালেল। 
মা বল্‌ হে রেষ্টমনি ধান রে 
বাবৃহা! বলে বৌলে ধান 
কেরি কান্দার ধান । 


পরিধি 

লোকসঙলীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সঙ্গীত 
আদিপর্বে কৌমচেতনায়, মধ্য ও আধুনিক পর্বে শুধুমাত্র সর্বশ্রেণীর গোষ্ীচেতনাঙ্ক 
সীমাবদ্ধ । ব্রত ও বরণ ছুটি অনুষ্ঠানই মেয়েদের । ছুটিতেই যাছু বিশ্বাসের 
নৃম্পষ্ট প্রভাব । আদিপর্বের ফাবতীয় অনুষ্ঠানে_যা” আধুনিকালেও প্রবহমান 
তা শুধু গীত আর নৃত্যে প্রতিফলিত। কোন পুরোহিত নেই। মেয়েরাই 
এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত । এরাই সমষ্টিগতভাবে প্রতীকাকারে তাদের সন্তান 
কামন1] ও শস্য কামনার কথা নৃত্যগীত আর ছড়ার মাধ্যমে ব্যক্ত করে। চরম 
গুচিতার সাথে অনুষ্ঠানের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করে। বয়োজ্োষ্ঠরাই মুল দায়িত্ব 
গ্রহণ করে এবং মৃলগায়েনের ভূমিকা নেয়। গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে বা 
উন্মুক ক্ষেত্রে ঈষৎ ধন জঙ্গলের মাঝে, পাহাড়ের কোলে বা নদীর ধারে মিলিত 
হয়মেয়েরা। সমস্ত সমাজের কামন! বাসনার কথ গানের ভাষার জাশিয়ে দেয়। 

মেয়েদের এই অধিকারের মূল কারণ হল প্রজননের ক্ষেত্রে মেয়েদের মূল 
ভূমিকা। পশ্ত ও সন্তান কামনায় এদের প্রচেষ্টাই কার্যাকরী ছিল। আদিপর্বে 
কষিকার্ধ্ে মেয়েদ্রেই ছল প্রধান অধিকার। পরবর্তাঁকালে উন্নত কৌশলের 
ফলে কৃষিকাধ্য মেয়েদের হাত হ'তে পুরষদের হাতে চলে গেলেও সেই 
নৃতাগীত মুখরিত আদিম অনুষ্ঠান ও যাদুবিশ্বান আজও সমানে চলছে। 
শত শত কামনা বাসনার সাথে মেয়েরা এই ছুই প্রধান কামনার কথা তাদের ব্রতে, 
অন্থুষ্ঠানে, নৃত্যগীতের মাঝে নব নব রূপে প্রকাশ করেছে। পুরুষের কোন 
অভিভাবকত্বকেই তারা সেখানে মেনে নেয়নি। যুক্তিনিষ্ট পুরুষ কখনও এদের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নি বা অহেতুক যুক্তিজাল বিস্তার করে এদের হৃদয়াবেগকে 
ক্ষান্ত করেনি। বিবাহের রাত্রে বা পরদিন হিন্দু বরবধূকে বৈদিকমতে ্ব্ত্োচ্চারণ 
করান শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত । কিন্তু বিবাহের অস্থষ্ঠান এতেই সাজ হয় না। মেয়েদের 

চি 


১৮ উত্তর-্রাড়ের লোকসঙ্ীত 


হাতেই ছেড়ে দিতে হয় বরবধৃকে। অন্দরমহুলে মন্ত্রবিহীন মেয়েলী অন্থষ্ঠান 
চলে। স্শুরবাড়ী যাওয়ার পু পধ্যস্ত মেয়েদের বিচিত্র রীতিনীতি । কোন 
অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'লে চলবে না। পুরুষের অনুশাসন সেখানে নিষিদ্ধ। ছড়া, 
গীত আর হাশ্তপরিহাসই এদের মন্্_-এর মাঝেই আছে অক্কত্রিম যাছুবিশ্বাপ 
আর কামন1। 

স্বরণীয় যে, বাঙলাদেশে দেবের চেয়ে দেবীর প্রাধান্তই বেলী। অধিকাংশ 
দেবীর ক্ষেত্রেই ভয়ভক্তির প্রশ্ন বিজড়িত। মাতৃকাততরের গ্রাধান্ত সেই কোমবদ্ধ 
জীবনাদর্শ হ,তেই সৃষ্ট বলে বহু প্ডিত মনে করেন। 

'আধ্য ব্রাঙ্মণ্যধর্ম আজও লোকায়ত অশাধ্য ধর্মকর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠান, 
দেবদেবীকে ধীরে ধারে নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে কোথাও তাহাদের চেহারায় 
আমূল পরিবর্তন করিয়া-_-কোথাও একেবারে অবিকৃতরূপে । বাঙালীর ধর্ম-কর্মের 
গোড়াকার ইতিহান রাঢ়, পুগু, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য 
জন ও কোমের এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পুজা ও আচার, ভয় সংস্কার 
প্রভৃতির ইতিহাস ।.*..*ষে ধর্ম-কর্মময়-_সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে 
বিস্তৃত, যে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটিরের কোনে, চাষীর 
মাঠে, গৃহস্থের আঙ্গিনায়, ফসলের ক্ষেতে, চণ্তীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর 
ধারে, বটের ছায়ায়, জনহীন অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য সঙ্গীতে পুজা আরাধনার 
বিচিত্র আনন্দে, দুংখ শোক মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত।$ 


বৈশিষ্ট্য 


শ্রুতি ওস্বতি লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ । সিনেম! বা গ্রামফে।নের 
গান গ্রামীন জনসাধারণের শ্রুতি বা স্মৃতিকে বর্তমানে অনেকাংশে যে 
সংক্রামিত করেছে-_একথ। বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবত এই কারণেই 
লোকসন্গীতের অন্ততম বৈশিষ্ট্য যে তা শ্রুতিনির্ভর। বিকল্পে পুঁথির ব্যবহার 
চলেছে। যুগের পর যুগ শ্রুতি ও স্থতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও পরিবতিত হয় 
বলেই লোকসঙ্গীত অবিনাশী। 

লোকসঙ্গীত মূলতঃ কোন ব্যক্িবিশেষের রচন! হ'লেও কালক্রমে লোকের 
মুখে মুখে প্রচারের কলে এই সঙ্গীত সমষ্টির সম্পত্তি হয়ে ওঠে। সমসাময়িক 
কালের রুচি ও পরিবেশ বুঝে গায়ক গান রচন1 করেন। কিন্তু কালের ব্যবধানে 
ও মৌখিক প্রচারের ফলে তা পরিবতিত হয়। নতুন রূপ নেয় লোকসঙ্গীত । 


প্রথম পর্ব ১৯ 


আজকের যুগে শিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতার বিচারে লোকসঙ্গীত পরিবেশনের 
ভঙ্গী বা ভাষা! স্থল মনে হ'তে পারে, কিন্তু এই সঙ্গীতের যে অন্তনিহিত 
ব্যঞ্জনা অগণিত সরল শ্রোতৃমগ্ডলীকে অবিশ্বাশ্তভাবে পুলকিত করে তা নিশ্চয়ই 
স্থল নয়। কালের পরিমাপে লোকসঙ্গীতের বিচার বোধহয় নিরর্৫থক। 
সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব লোকসঙ্গীতের বছিরঙ্গ দূপে পরিবর্তন আনে একথা 
সত্য, কিন্তু ভাবগত বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় একা তা" কাল হ'তে কালাস্তরে 
প্রবহমান। নিরক্ষর সহজ, সরল, গ্রাম্য শ্রোতা সজীতের তথ্য ও তত্ব উপলদ্ধির 
জন্য প্রায়শই চেষ্টা করে না। এই অন্ুপলব্ধি তাদের রস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন 
ব্যাঘাত হ্ষ্টি করে না। 

শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে লোকনঙ্জীতের লিখিত রূপের প্রচলন অসম্ভব নয়। 
লোকসঙ্গীত লিখিত হলেই যে তার বৈশিষ্ট্য কুপন হবে একথা বোধহয় ঠিক নয়। 
লিখিত রূপের সুবিধের দিক হল যে, এই মৌথিক প্রচারের মধ্যে যে বিকৃতি ব। 
অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে-_-তা রোধ করাষায়। কিন্তু অন্ৃবিধের দিক হল এই যে 
এর ফলে লিখিত গান নিয়েই গায়ক জন্প্রদায় তৃপ্ত থাকবেন । নতুন স্থির 
উৎসাহ প্রায়শই পাবেন না। ফলে অম্পদের প্রসারলাভ ঘটবে না। দ্বিতীয়তঃ 
গায়ক এই গানের ক্রমোক্পতি সাধনের শ্ুযোগ পাবেন না। মৌখিক রূপের 
ক্ষেত্রে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্বাধীনতা তা লিখিত রূপের ক্ষেত্রে থাকে না। সমষ্টির 
আবেগে রসসিক্ত যে রূপ, সমষ্টির চেতনায় উদ্ধদ্ধ যেসন্বা, সমগ্টির আনন্দের 
অন্থকৃলে যে স্থষ্টি বৈচিত্র্য তা অন্ত কোন সঙ্গীতে দুর্লভ। পরিবর্তনশীল বলেই 
লোকসঙ্গীত চির নতুন। 

পরবতাঁকালে শ্রিক্ষিত সমাজের যে বিশেষ অনুরাগ লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
দেখা দিয়েছে তার মাঝে হ্ৃরয়াবেগের চেয়ে বুদ্ধিগত বিচার .বিশ্লেষণই বেশী গ্রাধান্ত 
পাওয়ায় অধিকাংশক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু অন্ুকম্পাই প্রকাশ পেয়েছে। 
একাত্ম হওয়ার আগ্রহ কম। একথা সত্য যে, লোকসঙ্গীত পল্লীজীবনের 
এতিহান্ুদারী হওয়ায় নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই 
সঙ্গীতের রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে মূলগত বাধা আছে। পল্লীজীবনের বহুধা 
বিস্তৃত উপকরণের সবই সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ী রাখে এই 
লোকসঙ্গীত। লোকদক্গীত-শিল্পীর কোন গুরুর দরজায় বেগার খাটার দরকার 
হয় না। এ সঙ্গীত দরবারের নয়। লোকের। সকলের । তাই গরু শিষ্তের 
শিক্ষিত বিভাগের স্থান নেই এ সঙ্গীতের আঙ্গিনায় । এখানে সকলের গান 


২০ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


গাওয়ার সধান অধিকার । এগান শেখার জন্তে কোন কেতাবী রীতি নেই ;' 
কন্বর মিষ্টি না হওয়ার জন্য) কিংবা নুর বা তালজ্ঞান না থাকার জন্য, কারুর 
লজ্জা ভয় বা মাথাব্যথা নেই। যে কোনআমরে মিলিত কণ্ঠের স্থুরের যে. 
এঁকতান লোকপঙ্গীতের তা-ই সম্পণ। শ্রোতার ইচ্ছা অনুযায়ী, তৃপ্থি 
অন্্যায়ী) পরিবেশনের ভঙ্গীও পরিবতিত হয় এ সঙ্গীতে । 

লোকপঙ্গীতে বাগ্যবস্ত্ের ভূমিকা নিতান্তই গৌঁপ। কোনদিনই বাগ্যষন্ত্রকে লোক- 
সঙ্গীতের অপরিহাধ্য অঙ্গ বলে মনে হয় নি। অতীতে লোকসঙ্সীতের ক্ষেত্রে 
মহড়ার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে অনুষ্ঠান বা উৎসব 
উপলক্ষ্যে স্বগ্রামে বা! ভিন্নগ্রামের ভিন্নগোষ্ঠীর সাথে অনেক সময় প্রতিযোগিতায়, 
অংশ নিতে হচ্ছে। তাই মহড়ার প্রচলন দেখ! দিয়েছে। আথিক অসংগতি 
উপেক্ষা করে উত্সবের আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রলোভন এর.অন্যতম কারণ | 


লোকসঙগীতের শ্রেণীবিভাগ 

লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্টা বিচার করে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ্য লোকসঙ্গীতকে, 
নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন £ 

১। আঞ্চলিক-_এই জাতীয় লোকসঙ্গীত বিশেষ কোন অঞ্চলের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ। যেমন পটুয়, ভাছু, টুন্থ (পশ্চিমবঙ্গ ); গন্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়! 
(উত্তরবঙ্গ )) জারি, সারি (পূর্বব)। 

২। পারিবারিক ব ব্যবহারিক সঙ্গীত__ছ0.০090581 বা মেয়েলী 
সঙ্গীত। সব মেয়েলী সঙ্গীত ব্যবহারিক সঙ্গীত নয়। পরিবারের সীয়ানার 
মধ্যেই এই গান গীত হয়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সাথে এর নিগৃঢ় সম্পর্ক । 
পরিবারের বাইরের ষে বৃহত্তর জীবন তার সাথে এর সম্পর্ক নেই। বিবাহ, 
সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাসন ইত্যার্দি উপলক্ষ্যে মেয়েরা যে গান গায় তা-ই 
পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। আচার অনুষ্ঠানের সাথে এই গান গীত- 
হয়। এ গানে ভাবের কোন গভীরতা নেই । 

৩। আনুষ্ঠানিক ব৷ পার্ধণ সঙ্গীত- “প্রতি বৎসর নিদিষ্ট দিবসে কোন 
পুজাপার্বণ উপলক্ষ্যে 'যে লোকসঙ্গীত গীত হয় সেগুলিকে এই শ্রেণীতৃক্ত করা 
যেতে পারে। এ জাতীর সঙ্গীত মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষ ও. 
বালক বালিকাদেরও অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় এ গানে। 

৪। কৃষি সঙ্গীত--$/০0:1. 5০2% কর্মবিষয়ক লোকসর্ধীত। 


প্রথম পর্ব ২১ 


, উত্তর-রাঢ়ে বিবাহ ব্যতীত পারিবারিক বা বাবহারিক সঙ্গীতের প্রচলন নেই 
বললেই চলে । কৃধিবিষয়ক সঙ্গীতের গ্রচলনও খুব কম। 
এই জনপদ্দের লোকপঙ্গীতের ধার! বিগ্লেষণ করলে লোকনর্জীতকে উপরিউক্ত 
বিভাগ ছাড়া আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর যায়। 

ক) জীবিকাশ্রয়ী-_-জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ সম্প্রদায় বা গোঠী 
লোকসঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবিকা অর্জনের জন্য গায়কের যে ক্লান্তি, 
যে বেদনা, তা এ শ্রণীর গানে রুক্ষতা এনে দেয়, যদিও শ্রোতার রস গ্রহণে তাতে 
কোন অস্থুবিধা তয় না। এ গান উত্তর।ধিকারস্থত্রে অতীতের সাথে বর্তমানের 
যোগস্থত্র রচনা কবে। গানের অন্তনিহিত প্রাণশক্তিই গায়ককে বেচে থাকার 
প্রেরণা জোগায়। গায়কের ব্যষ্টি চেতল। শ্রোতৃমগ্ডলীর সমষ্টি চেতনার সাথে যুক্ত 
হ'য়ে জীবিকার স্কুল বাস্তবতাকে বিস্বাত ক'রে উভয়ের মাঝে একটি রসঘন 
ভাবমগুলের স্থি করে। যেমন পটুয়া, বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান। 
অনেকে এ ধরনের গানকে [10153310102] $91)£-এর পধ্যায়তুক্ত করেছেন। 
এ গান একটি সম্পূর্ণ জাতি বা গোষ্তিকে এই অলম অর্থনীতির চাপের মাঝেও 
অন্তিত্বরক্ষার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, নতুনতর শক্তির সঞ্চার করছে। : 

(খ) পুজাশ্রয়ী-বিশেষ কোন দেবদেবীর পূজা! উপলক্ষ্যে বৎসরের নির্দিষ্ট 
সময়ে যৌথভাবে যে গান গাওয়া হয়-_যেমন গাজন, বোলান, ভাজো ভাছু। 
এগুলো “পারণ সঙ্গীতের*ও পর্ধ্যায়তৃক্ত । দ্রেবদেবীর পুজাকে অবলঘন করে যেহেতু 
এই গীত, সেহেতু এক্ষেত্রে ধমাঁয় চেতনা পুরোগুরিভাবেই দেখা যায়। লোক- 
সঙ্গীতের দেবদেবী অন্ত্যজ পরিবারের আপনজন | এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই 
বুতুক্ষ মাতৃহ্ৃদয়ের অপত্য স্নেহ, দয়িতের প্রেমন্ুধা, সঙ্গীর অন্তরের গ্রীতি, সবই 
ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত হয় লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে । সংসারের যত অতৃপ্ত 
কামনা বাসন! পরিতৃপ্ত হয় দেবদেবীর লীলাখেলায়। 

(গ) পরিবারাশ্রয়ী--পারিৰারিক কোন উৎসব বা সামাঞ্জিক কোন 
অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় সেগুলিকে এই পধ্যায়তৃক্ত কর৷ যেতে পারে। 
যেমন বিয়ের গান, ঝুমুর গান ইত্যাদি। 

(ঘ) বিবিধ--লোকসঙ্গীতের যে সমস্ত শাখাকে উপযুক্ত পর্যায়ে অস্ততূক্তি 
করা যায় না তাদেরকেই বিবিধ শ্রেণীর পধ্যায়তুক্ত করা যেতে পারে ।”*" 


লোকসঙ্গীতের মূলগত যে ভাব-_যে ধ্মীয় চেতনার দুর্মজ্য গ্রভাব 


২২ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্জীতেয় সাথে বাঙলার অন্তান্ত প্রান্তের লোকসঙ্গীতের এঁক্য 
রচনা করেছে-_সেই ধর্মায় চেতনাই উত্তর-রাড়ের উপধুর্ণক্ত শ্রেণীবিভক্ত লোক- 
সঙ্গীতের মাঝে এক ভাব সংহতি রচনা করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
রামায়ণের কাহিনী ও রাধাকষেের প্রণয়লীল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব 


বিস্তার করেছে। 


দ্বিতীয় পর্ব 


প্রথম পর্বে আমরা উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীতের গতি প্রকৃতি নিয়ে কিঞ্িৎ 
আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করবো । আলোচনার স্থত্রপ[ত করা যেতে পারে পটুয়াসঙীত নিয়ে। 


পশ্চিম বাঙলার পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বীঞড়া ও 
বীরভূম জেলায় “পটুয়া' বা 'পোটো” নামে এক সম্প্রদায়ের বাস আছে ধার! বর্তমানে 
বিলুপ্ত হতে চলেছে। চিত্রাঙ্গন এদের প্রধান উপজীবিকা। পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবদেবীর মাহাত্ম্য কািনী চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে চিক্র বর্ণনা করে 
ওর! জীবিকা অর্জন করে। খ্রীস্টীয সপ্ুম শতাব্দীতে রচিও বাণ ট্টের "হর্যচরিতে” 
ওদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' মহামতি গুপ্তচর যে 
“জম পট্টিক'-এর উল্লেখ করেছে এই জনপদে তারাই 'পটুয়া”, পেটে" বা “পোটো, 
নামে পরিচিত। প্রধানত: যমরাজার পট দেখিয়ে এর] গান গায়__ 

পণ মহ জমস্স চলনে 
কিং কজ্জং দে অ এহিং অন্নিহিৎ 
এসৌখু মারেই অন্ন ভত্তানাং চডপডস্তঃ 

যমের চরণে পেন্নাম করো, অন্য গ্াবতায় কি কাজ ? অন্য গ্যাবতার ভক্তদের 
ইনি মারেন। তারা ছটফট করে ( চড়বড় করে )। 

পরবর্তীকালে ওরা রামলীলা ও রুষ্ণলীলার পট ও আরও পরবর্তাকালে. 
(শ্রীমহাগ্রতুর আবির্ভাবের পর) চৈতন্য লীল!র পটও. একেছে। কিন্তু সেসব. 


২৪ উত্তর-রাঢের লোকসঙ্গীত 


পটে সবশেষে যমরাজ ও যমালয়ের ভয়াবহ চিত্র থাকে। খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দী 
হতে একই ধার! আজও প্রবাহমান । 

পট বলতে সাধারণত আমর! হস্তাক্কিত চিত্রকেই বুঝি । ব্যাঁপকার্থে পটের এই 
প্রয়োগ ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে পট বলতে বিশেষ এক ধরণের চিত্রকেই বোঝায়। বর্ত- 
মানে কাগজে বা মৃত্তিকায় পটশিল্পের প্রচলন ঘটলেও মূলতঃ কাপড়ের উপর অস্কিত 
চিত্রকেই পটচিত্র বলা হয়। সংস্কৃত বা পালিতে “পট” শব্দের অর্থ কাপড়। কেহ 
কেহ মনে করেন যে পট শব্ের উৎপত্তি এই “পষ্ট' শব হতে । বৈদিক ভাযায়ও পট 
শাব্ধের অর্থ কাপড়। মহাভারতেও চিত্র অর্থে পট শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায়। 
পটের চিত্র সম্পফিত আলোচনা বোৌদ্ধপ্রন্থ 'আর্ধামঞ্জুত্রী মূল কন্দ'-এ পাওয়। যায়। 
চীনা বা তিব্বতী কাপড়ের উপর এই পটচিত্রের প্রচলন ছিল। পট মানে 
আবার ছবিও । এ সম্পর্কে অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তা তার সগ্ প্রকাশিত গ্রন্থ 
“লে।কায়ত বাংলায়” বিস্তৃত আলোচন। করেছেন। তিনি পট্ট থেকে পটের 
উৎপত্বি--এই যুক্তিই মানেন নি। 

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তার “বুহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে পটচিত্রের আলে |চনা 
প্রসঙ্গে লিখেছেন  মামরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ প|ই যাহাদের 
ব্যবস। ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষ। প্রচার করা । ইহাদ্িগের উপাধি 
ছিল 'মস্করী”। দণ্ডের সত সংযুক্ত চিত্রাঙ্কিত কোন বস্ত্র অথব। 'ধবজ-_দণ? 
অর্থে কবিকন্কণ “মস্কবী” শব্ধ বাবহার করিয়াছেন* । 

পতিতে। ব্রহ্গশাপেন ব্রাহ্ণাঞ্চ কোপতঃ, ক্রহ্গার শাপে, ব্রাহ্মণের কোপে ওর 
সমাজে পতিত হয়। একথ। সহজেই অনুমান করা যায় যে ওরা ব্রহ্ম ব। ব্রাঙ্গণকে 
নিজেদের 'আচারে তৃষ্ট কবতে পারে নি। আর্ধা ব্রাঙ্মণ ধর্মের প্রভাব ও গ্রতিপত্তি 
বখন কার্যকরী হয়নি তখনই এই আধ্যেতর সম্প্রদায়কে অভিশাপ বরণ করে নিতে 
হ'য়েছে। চিত্রাঙ্ণের ক্ষেত্রে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় পৌরাণিক বাতির 
পরিবর্তে লৌকিক রীতি অনুসরণ করাই বোধহয় আর্ধসম্প্রদায়ের ক্রোধের মূল 
কারণ। এই অন্‌-আরধাম্ুলভ স্বতন্ত্র স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্টই সমাজের উচ্চবর্ণের 
অভিশাপ কুড়িয়ে ওরা পতিত হয়েছে। আধ্য সম্প্রদায়ের ঘৃণার ফলে এরা 
অন্য ধর্ম বরণ করে; এবং পূর্ব অভ্যাসমত হিন্দুদের আচারাদ্দিও মেনে চলে । সেই 
সমাজেও এদের স্থান নেই। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবন্ধ। (মেয়ের 
শীখাসিন্দুর পরে, হিন্দুর দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কন করে, সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, সঙ্গে সঙ্গে অবলদ্ষিত ধর্মানুষ্ঠানও প্রতিপালন করে। 


ছিতীয় পর্ব ২ 


পট আঁকাই এদের প্রধান বৃত্তি। গ্রামের লোকে এই পট কিনে পুজা করতে । 
-পরবত্কালে লোকে ছবি কিনে পৃজা স্বর করলো৷। তখন মালাকার সম্প্রদায়ও পট 
আঁকা দুরু করে দেয়। গ্রামের মেলা খেলায় পট ও পুতুল বিক্কি হতে লাগলো । 
কোন কোন গ্রামে পটুরার1 সাপুড়ের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে। যখন পট এঁকে ব 
গান গেয়ে অথবা সাপুরে বৃত্তি নিয়েও জীবিকা অঞ্জন করা গেল না, তখন 
ওর! ছাদ মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ ও দেওয়াল রং করার কাজ গ্রহণ করলে । 
পট ছুই শ্রেণীর হয়ে থাকে । এক শ্রেণীর নাম চৌক পট, যাতে এক একটি 
চিন্ত্র বিচ্ছিন্নভাবে অস্থিত হয়, ও সেখানে গান সহযোগে তা বাখ্যা করার রীতি 
নেই। অন্য পটের নাম দীঘল পট বা! জানো পট । এতদঞ্চলে দীঘল পটের 
প্রচ্জন বেশী। কোন একটি উপাখ্যানের প্রধান প্রধান অংশগুলে! পটের উপর 
হ'তে নীচ পর্য্স্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে চিত্রিত পাকে । গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে 
পটুরা' এই পট ক্রমে ক্রমে খোলে ও গীতি সহযোগে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলোর 
ব্যাখ্যা করে। গীতি ও চিত্র উভয়ের সংযোগে একটি অখপগ্ড ভাবব্যঞজনাময় 
আখ্যায়িকার স্থষ্টি হয়। 
মূলতঃ পৌরাণিক দেব দেবীরাই পটের বিষয়বস্ত হলেও গীতি সহযোগে 
বর্ণনার সময় দেবদেবীর লৌকিকরূপই প্রাধান্য পাষ। এটি 'অনাধা মানপিকতার 
উত্তরাধিকার |. দীঘল পটের প্রথম চিত্রের বর্ণনার পর স্থুরু হয় দ্বিতীয় ও 
তারপর অন্যান্য চিত্রের বর্ণনা । কী ধরণেব গান গীত হয় তার কিছু নমুনা দেওয়া 
যেতে পারে৷ ধরুন জটাযু পক্ষীর গলায় রাজ! দশরথ নিজের গলার মাল! পরিয়ে 
দিচ্ছেন । তখন গান চলে-_- 
কোথায় ছিল জটাযু গক্ষী রথ ধরে নামছিল 
জটায়ুর সাথে রাজা তবে মিত্রতা পাতাইল 
আমি বনের পাখী বনজস্ত রাজা মিত্রতার কি জানি 
মস্তিমকালে দিও তোমার রাঙা চবণ দুখানি 
নিজের গলার মাল! খুলে রাজ। ( আজ ) জটার গলায় দল 
জটার সাথে জনম জনম রাজা মিত্রতা পাতাইল। 
এইখানে থাকো! জটা মিত্র পাখী রথখানি আগুলে 
আমি চলিলাম গহন কাননে মুগ শিকার করিগে । 
এবার হছিতীয় ছবি জড়িয়ে নেয়। তৃতীয় ছবি বের করে। সেখানে 
'আছে সিদ্ধুর পিতামাতা সিদ্ধুকে জল আনতে নির্দেশ দিচ্ছেন_ 


২৬ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


ব্রত একাদশী করে আছেন বনের ব্রান্ষণ ব্রাক্ষণী দুজন 
কাল গেছে একাদশী ব্রত ব্রাহ্মণের পালন 
'ারনের জল আনো গুণেধ সিন্ধু” করি নিবেদন 
“নিত্য যাই নিত্য আসি পিতা সরবরের ঘাটে 
আজকে আর যাবে না পিতা প্রাণ কেন কেঁদে উঠে 
ধর্ম করে মরে যদি পাগুবের নন্দন 
তবে ধর্ম করে কেন তার কিসেরি কারণ, 
কাদিতে কাদিতে সিন্ধু কুণ্ড নিল হাতে 
যায় সরোবরের ঘাটে ।, 
স্মরণীয় যে, পটুয়াগণ যে চিত্র অস্কন করে-_-তা তিন ভাগে ভাগ করা যায় । 
প্রথমত বেহুলা লখীন্দর ও মনস৷ বিষয়ক, দ্বিভীয়ত রামায়ণ বিষয়ক, তৃতীয়ত 
ভাগবত বিষয়ক। লক্ষ্যণীয় এই যে পটুয়! সম্প্রদায় মহাভারতের বিষয়ে চিত্রাঙ্কন 
করে না। সাপুরে বা বেদে যেমন সাপ খেলার সময় মনসার গান করে, পটুয়া 
সঙ্গীতেও তেমনি মনসা মাহাত্ম্য প্রাধান্টলাভ করে । এর থেকে অনুমান করা যায় 
ষে, পটুয়। ও সাপুরে সম্প্রদাষের মধ্যে অতীতে কোন যোগাযোগ ছিল; হয়তো বা 
উভয়ে একই সম্প্রদায়ের দুই শাখা। স্থানীয় বা লৌকিক কাহিনী নিয়েও অনেক 
সময় পট অস্কিত হয়। মুপলমান ধর্মপ্রচারের জন্য ওরা গাজীর পটও অঙ্কন করে । 
বর্তমানে উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে যে পটুয় সম্প্রদায় আছে-_-তার৷ নিমাই সন্ন্যাস, 
রাধারুষণ, পার্বতীর শাখা পড়া, সিন্কুবধ, গোমঙ্গল, মহাদেবের চাষ করা, পঞ্চ 
কল্যাণী, দশাবতার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পট অঙ্কন করে। 
সিদ্ধুবধের যে দীঘল পট তাতে সর্বপ্রথম যে চিত্র দেখা যায় তাতে আছে 
রাজ দশরথ রাজসভায় পাত্রমিত্র পারিষদ নিয়ে বসে আছেন। প্রজাগণ এসেছেন 
অভিযোগ জানাতে । শুধু এইটুকু খুলে গীত শুরু হয়-_ 
আজ অজ রাজার পুত্র রাজা» নাম দশরথ 
শোভা করে বসলে! রাজা ( আজ ) লয়ে গ্রজাগণ। 
€ আজ ) রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট গ্রজায় কষ্ট পায়। 
গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট 
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে ষায়। 
নিপুত্ব বলে রাজাকে অযোধ্যার লোকে । 
শিপুত্র রাজার আমর। মুখ ন। হেরিব 


দ্বিভীয় পর্ব ২ 


নারদ মুনি কহেন কথা গুন মহাশয়? 
শনিকে যদি বধিতে পারো তাহলে রথ শধ্যা, হয়। 
জিন্‌ বন্দী করে রাজ ঘোড়। সাজাইল 
শনির উপরে বাণ রাজা তবে নিক্ষেপ করিল 
এক বাণ রাজ মারে 
রাজ! দুই বাণ মারে 
রাজ। দুই বাণ মারে 
তিন বেলায় শনি নিঃশ্বাস ছাড়িল 
শনির নিঃশ্বাসে রথ রথী সারথি ঘোড়। 
নিল ঘোড়া খাসী জোড়া বিনন্দের পাগড়ী । 
রথ রী, সারথি ঘোড়া সব উড়িতে লাগিল। 
কাদিতে কাদিতে সিন্ধু জল ভরিতে লাগিল । 
জলের ডুকড়ুকি শব্দ রাজার কর্ণগত হ'ল 
বনে মুগ শিকার বলে সিন্ধু বধিল। 
কে মারিলি আমায় শব্দভেদী বাণ 
শীগগির করি লয়ে চল অঙ্গ গেল জ্বলে 
আমার অন্ধ মাতাপিতার কাছে। 
অন্ধ মাতাপিতা কাদছে আমার বনের ভিতরে 
ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে নেমে রাজা 
মর] সিন্ধুকে নিল কোলে 
হায় কি করিলাম কোথায় গেলাম 
কার ব৷ নন্দন পেলাম 
গোহত্যা ব্র্ধহতা-স্থরাপান যে জন করে 
চার পাপের পাপী তার৷ 
তাদের পাপের পরিত্রাণ নাই। 
পট পরিবতিত,হয়। নতুন পটের আবির্ভাব ঘটে। মৃত সিন্ধুকে কোলে করে 
রাজ দ্শরথ খধিগৃহে উপস্থিত। অন্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাঙ্মণী শোকে মুহামান হ'য়ে অভিশাপ 
দিচ্ছেন। 


পর 


১। ইটাগড়িয়ার কাসেম চিত্রকরের সৌজগ্ে গ্রাঙ্থ 


২৮ উত্তর-রাঢ়ের লোকদঙ্সীত 


আজ মর] নিন্ধু কোলে ব।জা যায় মুনির হারে 

ঢুঁড়িতে ঢুঁ ডিতে রাজা মুনির দ্বারে এল । 

পাতার মড়মড়ি শব মুনির কর্ণে এল 

«কে এলি রে বাপাসন্ধু এলি বল্‌ না বচন 

ম! বলে ডাক রে বাছা জুড়াক দুখিনীর জীবন? । 

একা সিন্ধু শয়-_মুনিমাতা রাজ দশরথ 

ন] বুঝিয়! বধেছি মুনি তোমার নন্দন 1১ 

“কি বলিলি-অঁ(টকুডে। রাজ কি বেরুলো৷ তোর মৃখে' 

আকাশ .পাতাল ভেঙ্গে পড়লো অন্ধ মুনির বুকে। 

মতন চেনে নদী গভীর পক্ষী চেনে ডাল 

মায়ে বসে কান্দে পুত্রহার৷ যার। 

“তোর পুত্র যদি আছে-রাজা শিপুত্র হইবি 

পুত্র যদি নাহি রাজা চাবি পুত্র পাবি। 

পুত্রের বেদন জানবি রাজ! যেদিন রামকে দিবি বন।, 
ধীরে ধীরে হয় পটের পরিবর্তন । গান এগিয়ে চলে-__ 

একজনের মরণ দেখে (রোজা) তিনজনেই মরিল । 

তিনজনের সৎকার রাজ। একই চিতায় করিল । 

নিমকাষ্ঠ চন্দন কাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাইল 

কলসী কলসী দ্বৃত মধু ঢালিতে লাগিল 

দাহন করে রাজু ব্রাহ্মণকে করে দান 

অশ্বমেধ যঙ্জ করিতে মুনির গেল প্রাণ । 
ইতিমধ্যে নতুন চিত্রের উদয় হয়েছে। খব্তশূঙ্গ মুনি রাজা দশরথকে বজ্ঞশেষে 

উরু প্রদান করছেন । রাজা পরম ভক্তিভরে তা গ্রহণ করছেন--.. 

বাপ যার বিভাগ মুনি মাতা তার হরিণী 

হরিণী গর্ভে জন্ম নিল খব্তুশৃঙ্গ মুনি 

ঝাশৃঙগ মুনি নামে যজ্ঞ আরস্ভিল 

যজ্ঞ না পূর্ণ হ'তে চরু উঠিল 

এই নাও, চরু নাও, রাজা দশরথ তোমার নন্দন 

এই চরু দান করে (রাজা) জন্ম নেবে শ্রীরাম লক্ষ্ণ। 
গান গাইতে গাইতে পা্টকার শেষ চিত্রে উপস্থিত হ/য়েছে। রাজ। দশরখ সেই 


দ্বিতীয় পর্ব ২৯. 


চক্ষ রাজমহিষীদের প্রদান করছেন__সম্তান কামনায় উজ্জল রাজমহিষীরা তা” 
গ্রহণ করছেন পরম পুলকভরে-__ 
চরু নিয়ে গিয়ে রাজ! কৌশল্যার হাতে দিল 
দেই চরু কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সৌমিত্রি পান করি নিল 
সেইদ্দিন হইতে রাম জন্ম নিল। 
এই গান এককভাবে গাওয়া হয়। এ গানে কোন বা্যস্ত্রের প্রয়োজন নেই। 
মাত্র সাতটি চিত্রের ঘাধ্যমে সিশ্কুবধ উপাখ্যানটি বিবৃত কর] হয়েছে । একটি- 
চিত্রের সঙ্গে পরবর্তাঁ চিত্রের ঘটনার যে ব্যবধান তা! পটুক্স৷ অপূর্ব দক্ষতার সাথে 
সঙ্গীতের মাধ্যমে পুরণ করে দেয়। দরদী শ্রো'তার মনে এই ব্যবধান বিন্দুমাত্র 
রেখাপাত করে না। 
লক্ষণীয় এই যে, এই সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। 
পৌরাণিক উপাখ্যানাশ্রিত এই শিক্ষা কৌমসমাজে ও জমাজের অন্দরমহলে 
সহজেই নুদূরপ্রসারী প্রভাব স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়। বথা-_ 
গির্লীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট 
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়। 
নিছক লোকশিক্ষা ব্যতীত এই অপ্রাসঙ্গিক ছত্রের সংযোজন মূল্যহীন | 
পরবর্তা ছত্রে রাষ্্রশাসকের সাথে প্রজার সম্পর্ক পরিস্ফুট | 
পৌরাণিক পাত্রপাত্রীকে লৌকিক রূপ দেওয়ার জন্যই অন্ধমুনির মুখে অন্-আধ্য 
রীতিসম্মত গালি শোনা যায়-_-'আটকুড়ো৷ রাজ”--অথ৮ সঙ্গীতে অনেকক্ষেত্রে 
সাধুভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। 
পুরুষানুক্রমে এই গান চলে আসছে। ফলে গানের কোন কোন অংশ 
ব্যাখ্যায় পটুয় নিজেও অসমর্থ । “বিনন্দের পাগড়ি”, €চীলপি বন'-এগুলির অর্থ 
অপরিস্ফুট । হয়ত বা এগুলি কোন মূল শব্দের অপভ্রংশ। অবশ্ত এর জন্য 
সঙ্গীতের রসহৃষ্টি ব্যাহত হয় না। 
সঙ্গীতটি শুনলেই বোঝা যায় যে এর রচনার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট রীতি মেনে 
চল। হয়নি। গায়কের সুবিধামত মাত্রা প্রয়োগ কব! হয়েছে। কিন্ধগান 
গাওয়ার সময় পটুয়৷ একজন নিপুণ গায়কের মত টেনে টেনে মাত্রার ব্যবধান পুরণ. 
করে নেয়। ফলে শ্রোতার কাছে একটি অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতধার1 পরির্েশিত হয়। 
সঙ্গীত রচনার পদ্ধতি, ভাব, ভাষা ও সুর দেখলে বা গুনলে সহজেই উপলদ্ধি কর 
যায় যে এ সঙ্গীত রচনার জন্য বিশেষ কোন গ্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার বা সরকারের 
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অবদান নেই। অত্যন্ত সহজ; সরল ও স্বাভাবিক রীতি অস্কসারে সমগ্রিগত 
প্রচেষ্টায় এই সঙ্গীতের উত্তব ৷ 
এই সঙ্গীতের মধ্যে যে বাংসল্যরস, ভক্তিরস, করুণরস দেখা দিয়েছে তার 
বিশেষ একটি মানবিক আবেদন আছে। পটুয়া যখন অন্তরের সমস্ত বোন! 
দিয়ে, কঠে সমস্ত দরদ দিয়ে, ভাব গদগদ চিত্তে গান ধরে-_- 
আকাশ পাতাল ভেঙে পড়লে। 
অন্ধ মুনির বুকে; 
কিংবা “মায়ে বসে কাদে 
পুত্রহারা যার? 
তখন এক ছুনিবার শে|কে শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখ ছলছল করে ওঠে । চোখের 
কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দেয়। অপত্য স্নেহের যে সাবজনীন আবেদন -_ 
বেদনাবোধের যে সার্বজনীন রূপ-_-তা আর ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ থকে 
না। পটুয়ার বর্ণনপটুত্বে প্রবহমানকালের সোপান বেয়ে শ্রোতৃহৃদয়ের দুয়ারে এসে 
উপস্থিত হয়। 
অধিকাংশ পটের শেষে লে।কশিক্ষা প্রচারের জন্ই যমপুরীর এক বিভীষিকা 
ময় চিত্র উপস্থাপিত করা হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষের মন এই বিভীষিকাময় চিন্র 
দেখে পাপকার্ধ্য হতে বিরত হয়। দেবতার উপর ভয়জনিত ভক্তিভাবেরও 
উদয় হয়। ভক্তিভাবের এই তামসিকতা, শান্তিদানের এই বীভৎসতা দ্নেখেই 
কৌমজীবনের সাথে এদের যোগাযোগ অনুমান করা যায়। আজও সেই এ্রতিস্ 
বহন করে চলেছে । পটুয়া সঙ্গীতে ভণিতার প্রয়োগও দেখা যায়। সাধারণত 
তণিতায় ঈশ্বর-স্তূতি বা বন্দনাগীতি গীত হয়। যেমন “নিমাই সব্যাস+ সঙ্গীতের 
নুরু হয়-_ 
“আজি জয় নিত্যানন্দ প্রত 
জয় নিত্যানন্দ 
আজ অদ্বৈতঠাদ ভক্ত গৌর ভক্তবুন্দ। 
অথব। “গো মজল; সঙ্গীতের নুরু হয়-_ 
নমে দুর্গা নমে। নারায়ণী২ 
কপ] করে৷ দর] করে। বিপদতারিণী 


২। বাগডেল! গ্রামের কোরবান চিত্রকরের সৌজন্তে গ্রাপ্ত 
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বিপর্দে পড়িয়া মাগে। করি যে স্মরণ 

তুমি গো মাতা ভগবতী-_আগ্যাশক্তি জগতের জননী 

কুপ। করি দয়া করি দিও মা তোম।র চরণ দুখানি 1, 

পটুয়া! সঙ্গীত মূলত উপাখ্যানায়ী তাই বর্ণশাত্মক -ভাবাত্মক নয়। নাহিন্দু 

না মুদলমান--এই মিশ্র সংস্কতির অভিশাপ পটুগা সম্প্রদায়কে অনিবার্ধ কারণে 
বরণ করে নিতে হয়েছে। চিন্তরশিল্প ও সঙ্ীত দুই স্থক্কপ রসের কারবারী হয়েও 
অর্থ নৈতিক অন্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা আর অবহেলায় এদেশ পেশাগত 
,কীলীন্তকে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। 


বেদের গান 


অনাধ্য বংশোদ্ভূত এই বেদে বা সাপুডে সম্প্রদায় বিষাক্ত সাপ ধরে ও সঙ্গীত 
সহযোগে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে এই সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা 
অর্জন করে। এখনও গ্রামাঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত যে সাপুড়ে শ্রদূ্গা পূজার 
পর একাদশীর দিন তার সাপের ঝুড়ি শিয়ে প্রতি বাড়ী যাবে ও গান করে সাপের 
খেল! দেখাবে । যখন দ্রুত তালে ডুগডুগি (ডমরু) বাজে তখন সাপুড়ে উর্ধাজ 
দুলতে থাকে-_সাথে সাথে দোলে ছোটবড় বিষাক্ত সাপ। এক হাতে ডুগডুগি 
অন্য হাতে মুঠো বাধা । কখনও বা হাটু এগিয়ে, কখনও বা মুঠে। ঘুরিয়ে, সাপুড়ে 
বিচিত্র স্থুর ও তালের স্থষ্টি করে। গান খুব টেনে টেনে গায়। কখনও বা মুঠো 
এগিয়ে দিয়ে বা ডুগড়ুগির খোচা দিয়ে সাপকে উত্তেজিত করে দেয়। ক্ুুদ্ধ সাপ 
ব্যর্থ ছোবল মারে। . 

এই বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্রন রায় তার “বাঙ্গালীর ইতিহাস” 
পুস্তকে লিখেছেন__“অন্তজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে 
প্রতৃতিদেরই অগ্ততম বৃত্তি ছিল সাপ খেলা, ঘাছুবিষ্ঠার নানা খেলা দেখানো 
ইত্যাদি। সাপের উপন্রব ছিলই। মনসা পৃজাই তার অন্ততম সাক্ষ্য। 
রাজসভায় আঙ্গলিক বা বিষ বৈদ্ভ অন্ততম রাজপুরুষ ছিলেন! জাঙ্গুলী সাপেরই 
অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হত। সেইজন্য ওঝা বা 
বিষ বৈষ্যদের সমাজে একটি স্থান ছিল। ওরাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতি 
ধরের একটি গ্লোকে সাপ খেলার বর্ণনা আছে। গোবর্ধন আঈীর্ধ্যের একটি 
ক্লোকেও সাপ নাচানোর বর্ণনা পাওয়া যায়__“হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে 
তোমার চোখ বিন্মধধে বিস্ষারিত হইয়া মধুরতর দ্বেখাইতেছে। অতএব, কেন 
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তুমি পরের জীবনকে বিপদাপক্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে 
প্রাঙ্গণে নিবিঙ্গে সাপখেলা দেখাক ।, 
উমাপতি ধর।ও গোবর্ধন আচাধ্য লক্ষণ লেনের রাজ সভার কবি ছিলেন 
দ্বাদশ শতকের এই ক্লোকই ওদের এঁতিহ্োর কথ প্রমাণ করে । 
সাপ মনসা! দেবীর বাহুন। মনসা পুজ1 মূলতঃ অনাধ্য সম্প্রদায়ের । পুজা- 
পদ্ধতি ও উপাচার অবৈদ্দিক। পরবর্তাঁ আধ্য সম্প্রদায় ভয়ে এই দেবীকে মেনে 1. 
নিয়েছে। সাপুড়ের যে গান তাতে মুখ্যত মনসাদেবীর স্তুতি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা, 
বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনীই থাকে। তবে সাপুড়েরা তাদের গানকে চারটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। ১। মনপাসার, ২। ফুলসার ৩। কৃষ্ণসার গ 
৪। রামসার। প্রত্যেক শ্রেণীব গানের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়৷ হ'ল-_ 
১। মনসার £ মা মনসার চরণও 
ম। মনসার চরণ 
বারানখান। ধূলাতে লুটায়। 
২। ফুলসার £ মায়ের ফুল তুলিতে যাব গো 
দুবুরারই ফুল নিয়ে মায়ের কাছে দোব গো! 
শ্বেত আকন্দের ফুল মায়ের কাছে দোব 
কত শত ফুল আজ মায়ের কাছে দেব 
মুশিদ রাখে হে জীবন 
কার বা সাঝ বহি যায় 
সাত বোন তারা তখন প্রণাম জানায়। 
লালজবার ফুল মায়ের কাছে দোব 
শ্বেতকুঁচের ফুল মায়ের কাছে দোব 
শ্বেতকরবীর ফুল মায়ের কাছে দোব 
শ্বেতপন্মের ফুল মায়ের কাছে দোব 
ও গো মায়ের ফুল তুলিতে যাব। 
৩। কুষ্ণসার £ বিষ ওড়ে কিসে 
বেউনী৪ বাতাসে বিষ ওড়ে 
হরিবল” বলে বিষ উড়িতে লাগিল 


৩। ফরিদপুর গ্রামের ভক্তিভূষণ দাসের নিকট হইতে সংগৃহীত। 
৪। পাখা। 
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হে হরি-কি হল? 
যা চাইতে বিষ ম'ল। 
ন। বামসারঃ গুরু ভজিতে প্রাণ যায় 
বিফলে মানুষ জীবন 
আর কি হবে ভাই। 
বল মুখে রাম রাম 
বিষের নাম লীল। 
যেধানে খেলি সাপা' 
সেখানে বিষ ম'ল 
_কার দণয়৫ 
আস্তিক মুনির দয়া। 
রামণ্ডণ গাও কি 
কষ্ওণ গান 
হে নারদ মুনি 
বদনে রামগ্ডণ গাও। 
বেস্ছল] লক্ষ্ীন্দর উপাখ্যানও গানের মাঝে প্রায়ই শোনা যায়-_ 
“মা বাচাও---মা বাচাও” বলে 
কাছিছে বেছল1 গে! । 
চম্পক নগরী ছিলে। লোহার বাসর ঘরে গো। 


“মা বাচাও---১**১১, বেছুল। গো। 
বেহুলা কাদে পতি শোকে পড়ে ধূলিতে গো। 
«মা বীচাও*** ৮০৯ ***ব্ছেল। গো | 


বিষে অঙ্গ জরজর সোনার লখিন্দর গে! 

লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ভাসে গঙ্গার জলে গো 

ম। *** ৮০১১০** বেহুলা গো । 

চম্পক নগর রাজ চাদ নামে সাগর 

বেছুল। তার পুত্রবধূ স্বামী বাল লখিন্দর গে! । 

ছয় পুত্রে দংশিলে বালার ছয়'বৌ করলে র'ঢ়ী গোঁ?" 


€। দছয়।।' 


৩সসতি 


৫ উত্তর-রাট়ের লোকসর্গীত 


ণমা বাচাও ৬৪৬ 82৪ হজ ওগভ গে! /৬ 
উপর্যুক্ত গান দেখে সহজেই বোঝা ষায় এই গানে ধুয়ার প্রচলন আছে। 
এই গন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক, তবে কখন কখন যৌথভাবেও গীত হয়। 


ছাদ পেটানোর গান 


এই জাতীয় সঙ্গীতকে ঠিক লোকপক্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় কিন! 

সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যে কর্ম জীবিকাকে কেন্দ্র করে এই 
গান-_€সই কর্ষের ইতিহাস স্ুুদীর্ঘকালের নয়। এ গানে পল্লীজীবনের 
ভাবালুহার স্পর্শ নেই। কিন্তুযারা এই গান করে তারা এককালে কোমবদ্ধ 
জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। আজও এদের সামাজিক জীবনে আর্ষ্যেতর সভ্যতার 
আদিম রূপটি সুম্প্ট। শহ্রাঞ্চলে নতুন বাড়ী তৈরী হলে ছাদ পেটানোর 
সময় এদের ডাক পড়ে। সাধারণত বাউরী, বাগ শ্রেণীর মেয়েরাই এসে 
সমবেত হয় এ কাজের জন্য, যারা কাজের গতি ও তালের সাথে সাথে হুলে 
ছুলে বিচিত্র থরে যৌথভাবে গান গায়; কাউকে শেনাবায় উদ্দেস্তে নয় কিছুটা 
নিজেদের খুনীর আমেজে; কিছুট। কর্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য বা নতুন ডদ্ভম 
সঞ্চারের জণ্ত। গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আদি রসিকতান্র 
হেসে গড়িয়ে পড়ে। গান থামে না, কাজ শেষ হয়। গানও থামে। গান ছাড়া 
এ ধরণের কাজের কথ! চিন্তা করা ধায় না। কাঞ্জযারা করে তাদের মাঝে 
সবচেয়ে বয়সী মহিল। প্রথমে গান ধরেন-_ 

কনের মাকে বাইরে শুতে মানা 

ওগো ধৃমধূম। াকড়া এসে করে আনাগোনা] । 

কনের মাকে 

সকল কমা যোগ দের এই গানে। কিছুক্ষণ পরে আবার নতুন গান সুরু 

হয়... 

উপর ছাদে দে বাড়ি? । 

ছাদ বসে নারুপায়৮ কি করি॥ 


৬। ক্ষপ্রনগর গ্রামের *ভুলু খলিফার (বেদে ) নিকট সংগৃহীত 
৭। আধাত 
৮। উপায় 


দ্বিতীয় পৰ ৩৫ 


গানের সাথে কাজের অঞ্গালী সম্পর্ক বলেই এই গানকে $/০1: 8০০৫, 
কর্ম সঙ্গীত অথবা জীবিকাশ্রয়ী সঙ্গীত বলা যেতে পারে । 


ভাজো। 

ভাজ লে। কলকলানী মাটির লো সরা, _বিচিত্র সুরে একসাথে নানান 
বয়সের মেয়েরা গেয়ে উঠে। সাথে সাথে নেচে চলে কিশোরীর দল অপরূপ দেহ- 
ব্যঞ্জনায়। মনে তাদের খুপীর আমেজ-__তাই এই নাচগান আর রঙ্গরস। আর 
আছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। জানে এভাবেই ভাজো কলকলিয়ে উঠবে। ধরিত্রীর 
বুকে নেমে আসবে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা। ফলবে প্রচুর শশ্ত । সোনারও-এর ফনলের 
স্বপ্নে মন তাদের বিভোর । শশ্তের কামনায় চোখে মুখে বিছ্যাতের শিহরণ। 
বীরভূম, বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে ভাজুই বা ভাজে! পুজা উপলক্ষ্যে এই গান 
গীত হয়। ভাত্দ্রমাসের শুক্লাদাদশীতে ইন্দ্রপূজার উৎসব । এর পরদিন হতেই 
নুরু হয় ভাজোর আচারপদ্ধতি। ইন্দ্রপূজার পরদিনই ইদ্তলার মাটি নিয়ে 
এসে নতুন সরা বা পাকাতালের ঘুঞরির মধ্যে সেই মাটি ও কিছু ইন্দুর কুড়ো! মাটি 
অন্যান্য মাটির সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। শনের বা কাল কলায়ের বীজ দিয়ে 
সর বা ঘুঞরিটিকে পুর্ণ কর! হয়। 

ইন্্রপূজার পর আটদিন নিত্যপুজা চলে। গ্রামাঞ্চলে কিশোরীর দল প্রতি 
গৃহস্থের বাড়ীতে চাল, ডাল, সরষের তেল, নারকেল তেল ইত্যাদি ও নগদ পয়সা 
সংগ্রহ করে এই পুজার জন্য । আটদিন পরে জুই, মায়ের জাগরণ পুজা। 
গ্রামের যে সমস্ত পুরুষ বা মহিল! জাগরণের দিন উপবাস করে তার সকলে 
একত্রিত হয়ে পুকুরে স্নান করে। পুকুর হতে এক কলসী জল ভরে গ্রামে শিয়ে 
আসা হয়। আসার সময় ঢাক, কাসি, ধুপধূনা, শালুকের মালা, সিছুর ও 
পূজার অন্ঠান্ত সামগ্রী নিয়ে উপবাসীর1 ভাজুই মাকে অন্ুদরণ করে। 
এইভাবে মায়ের বারি৯ নিয়ে বাজনা সহযোগে উপবাসীরা গ্রামের 
সমস্ত পথ প্রদক্ষিণ করে।' গ্রামের অধিবাসীগণ ভক্তিরসাধ্ুত মন নিয়ে এই 
দৃশ্ত দেখে। যার মাথায় বারি থাকে তার ভর১০ নামে। গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করে ভাুই মাকে তার আটনে১১ স্থাপন করা হয়। উপবাসী ছেলেমেয়ের! তাজুই 

»। কলসীর জল। 

১০। দ্নেবীর গ্রভাবে ঝোঁক । 

১১। বেদী। 


ও উত্তর-রাল্ডর় লোকসঙ্গীত 


ম! এলেছেদ কিন! জানার জন্য “বারি'র উপর কিছু ফুল রাখে 1 এই ফু আপনা 
হুতে উপবাসীর হাতে গড়িয়ে পড়লে জান! বাবে যে ভাজুই ফা এলেছেন। 
ফুল পড়ার আগে উপবাসীর। তুলসীপাতা হাতে নিয়ে ভাই মন্ত্র পড়ে__ 
একপাতা তুলসী ভাজুই ম৷ কুমারী 
ভাজুই আগে গো জাগো । 
পায়েতে সোনার হুপুর বাজে ॥ 
ইন্্ররাজ। ঠাকুর 
কোন ঘাটে কোন দেবত। জাগে।। 
এই মন্ত্র পাঠান্তে উপবাসী ব্রতী হ।ত পেতে বদে থাকে এবং ফুল আপনা হতে 
গড়িয়ে পড়ে। এই আচারের মুলে আছে যাছুিহ্বাস-_-ফা অনার্ধ্য-মানস হতে 
উত্ভূেত। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ষে গান* গাওয়া হয় তাৰ কয়েকটি উদাহরণ 
নীচে দেওয়া হ'ল-_ 
॥ ১ ॥ 
গোয়ালেতে গরু ন।ই ভাই ঘুঙ্গুর কেন বা্জে 
চাল*২ পানে চেয়ে দেখি কেষ্ট ঠাকুর নাচে 
ওপারে গাই বেয়াল৯৩ গাই-এর নাম হাসি 
বাগালকে১৪ গড়িয়ে দোবে৷ পিতল বাধা কাপি 
ও লাজের মাথ! খাও 
পিতল বাধা কাসি। 
॥ ২॥ 
শলুক ভাটার ঘর করিলাম 
নেকের পেকের*৫করে 
কাল আনল।ম পরের বেটি 
ও লাজের মাথা খাও জলে ভিজে মরে। 
* গানগুলি মালাভাং গ্রামনিবাসী পুরণচন্দ্র গুল ও কীদরা গ্রামনিবাসী ভগবৎ 
মগুলের নিকট প্রাঞ্ত। 
১২। ঘরের আচ্ছাদন । 
১৩। প্রপব করলে । 
১৪। রাখাল। 
১৫। শড়বড়। 


দ্বিতীয় পর্ন ৩৭. 


কাতর1১৬ ভেঙে শাক বুনলাম শাক দলমল করে 
শীক বিচে শেক1১৭ পেলাম ষতীন কেঁছে মরে 
ও লাজের মাথা খাও। 

॥৩॥ 
মোড়লদের বাড়িতে ওল ফুলল্ছে 
খেয়েছে কি না খেয়েছে 
ও লাজেন মাথা খাও 
গল। লেগেছে। 

॥ ৪ ॥ 
আম ধরে থোক। থোকা তেঁতুল ধরে ৰেঁক। 
সায় হায় তেতুল ধরে বেঁকা 
নামাল দেশে দেখে এলাম 
ও লাজের মাথ। খাও 
রাড়ীর৯৮ হাতে শেকা। 

॥ € ॥ 
মোড়লদের বাড়িতে ভাই শত ঝুড়ি আকড়া 
মোল্লানকে কাধে নিয়ে 
ও লাজের মাথা খাও 
মোড়ল বাজায় লাকড়া। 

॥ ৬॥ 
বেউল বাশে বাকখ।ন তেউর লতার শিকে 
কেষ্ট কাধে ভার দিয়ে চলিল রাধিকে 
ও লাজের মাথা খাও। 

॥ ৭ ॥ 
ভাজুই লো সুন্দরী মাটির লো সর 
আমার ভাজুইকে দেব ও মজার আচ্ছা বেশ 


১৬ । পুরোনো দেওয়াল 
১৭। শীখ!।। 
২৮1 নিঃসস্কান বিধব। | 


৩৮ উত্তর-রাড়ের 'লোকসঙ্গীত 


পঞ্চ ফুলের মাল। 
ও লাজের মাথ। খাও । 
॥৮॥ 
ও পারের নিমগাছটি নিম ঝলমল করে 
ছোটঠাকুরের কৌচা দেখে ও লাজের মাথ। খাও 
মন ছটফট করে। 
॥৯॥ 
আলুন্দার বিলে রে ভাই বগাবগি চরে 
বগার পায়ে জোক লেগেছে ও লাজের মাথ। খাও 
বগি ঠেকে মরে। 

উপযূ্ক গানগুলি পাঠান্তে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা ঘার় তা হলো 
অনুষ্ঠানটি মূলত মেরেদের। গানের ভাব ও ভাষা মেয়েলী। অধিকাংশ 
গানেই একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বা অস্তাজ পরিবারের সহজ, সরল, গাহ্‌স্থ্ চিত্র 
ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। গানগুলিতে ব্যঙ্গ বাআদি-রসিকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও আছে। 
ভীজুইকে কখনও্বা হ্ুন্দরী কন্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে আবার কখনওবা 
মাতারপে । ?ও লাজের মাথ! খাও” এই ধুয়াটি প্রতিটি গানেই পাওয়া যায় । 

“ভাজ?” সঙ্গীতের সাথে যে নৃত্য তাতে মুখ্যত গ্রামের কিশোরীরাই অংশ 
গ্রহণ করে। বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত “ভাজো? মৃতিকে কেন্দ্র করে চারপাশে কিছু 
মাটির পাত্র সাজিয়ে রাখা হয়। মাটির পাত্রে দীর্ঘ আট দিনের ব্যবধানে কাল 
কলায়ের ছে৷ট ছোট গাছ বেরিয়েছে। পাত্রগুলিকে গোলাকারে সাজিয়ে তাদের 
কেন্দ্র করে কিশোরীবুন্দ সাড়ী পরে ও তারপর মগ্ডলাকৃতিতে কোমর দুলিয়ে নৃত্য 
করে। এ নৃত্যে পাদকর্ম বা অক্ষিকর্ম নেই। 

'ভীভুই” বা “ভাজে? সম্পর্কে উচ্চবর্ণের সমাজে এক পৌরাণিক বিশ্লেষণ 
আছে। শক্রোর্খানের পর বিজয়ী ইন্দ্রের সম্মানে ষে নৃত্যকলার আয়োজন হয় 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে তার উল্লেখ আছে। শক্কোরানই অভিনয়-শিল্পের প্রথম 
সোপান। এই নৃত্যনাট্যের প্রথম শিল্পীর নামের অপভ্রংশ “ভাজুই” বলে 
অন্থমান করা হয়। 


বোলান 
বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে, মুশিদাবাদ জেলার বিশেষ করে কান্দি অঞ্চলে 


ছ্িতীন্ পর্ব ওষ্? 


ও নদীয়া জেলার কিছু অংশে বোলান গানের প্রচলন দেখা যাঁয়। এই উৎপব 
উপলক্ষে ব্রত, উপোস ও অন্তান্ত আচারানুষ্ঠান চলে প্রায় সার চৈত্র মাপ ধরে; 
কিন্তু প্রধান ধর্মাহুষ্ঠানগুলি পালিত হয় চৈত্র মাসের শেষ চারদিন। গ্রামের 
শিবতলায় অগণিত “ভক্তা।'র দল উপোন করে গ/জনোৎসবপালন করে । আর্ধে/তর 
সম্প্রদায়তুক্ত গ্রামীণ সমাজের লোকেরা নেশায় বিভোর হয়ে যারা দিনরাত 
নৃত্যগীত করে। যদ্দিও শিবই উপলক্ষ__কিন্ধ গানের বিষয়বন্ধ রাধাকষের 
প্রয়-লীলা। কোন উচ্চাদর্শের ভিতিতে এ গান রচিত হয় না। উচ্চাগের 
কোন ভাব বা তন্বও পরিবেশিত হয় না। পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাখ্যানে 
লৌকিক অস্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ রূপ আরোপিত হয় মাত্র। 

' চৈত্রমাসের যে কোন সদ্ধ্যায় এতদঞ্চলে যে কোন গ্রামে শোন! যাবে যৌথ কে 
বোলানের গান। সমাজের যে অন্ত্যজ শ্রেণী-_গ্রামের বাইরে যাদের বাঁস--তাদের 
কিশোর আর যুবকেরা এসে সমবেত হয় এক নিবাচিত ঘরে। তারপর সুরু হয় 
গান। মূল গায়েন একটি পদ বলে__দোহারীর1 যৌথ কঠে তার পুনরা বৃত্তি করে । 
এই বোলান গান চার প্রকারের । যথা--(১) পোড়ো, (২) ডাক, 
(৩) সাওতেলে ও (৪) পালাবন্দী। 


পোড়ে 

এই গানে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা চৈত্রমাসের শেষে শ্মশান হতে 
মড়ার মাথা আনে ও তা তস্ত্রমতে শুদ্ধ করে নেয়। এই মড়ার মাথাকে 
কেন্্র করে সঙ্গীত সহযোগে সুরু হয় গৃধিনী বিশাল নৃত্য । শ্রশান জাগানে! 
বৃত্য প্রভৃতি । দশবারোটি মড়ার খুলি মাঝে রেখে ন্ৃত্যশিল্পীরা প্রথমে গোলাকৃতি 
হয়ে বসে ৷ মুখে কালী, মাথায় বড় বড় চুল। বীভৎস তাদের সাজ। তারপর 
হাত, প1 ও গ্রীবাতঙ্গী বারা এমন একটি ভাবের স্থষ্টি করে যেন মনে হয় কতকগুলি 
শকুনি একত্রে শ্মশানে কোন মৃতদেহের মাংস ছিড়ে খাচ্ছে। যখন ওর] একে একে 
এসে সমাবেত হয় তখন মুখে ওদের ভয়াবহ চীৎকার। মুখে পৈশাচিক 
উল্লাস। যেন উৎক্ষিপ্ত শকুনিদলের কণ্ঠস্বর । ষখন একে অন্টের সাথে মাংসের জন্তু 
কলছে ব্যন্ত তখন সে এক বীভৎস দৃশ্ঠ। শকুনি স্থলভ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে গ্রাতিটি 
ব্যঞ্জন৷ পরিস্ফুট। তারপর চক্রাকারে নৃত্য, যেন এক ঝাঁক শকুন গোলাকারে 
উড়ছে, আর মাংস ছিড়ে খাচ্ছে। সমগ্র পরিবেশে অন্ত্রমতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব 
পরিদৃষ্ট হয়। ঢাক ও কীসি বাজনায় সঙ্গে সঙ্গে গানও চলে ঃ 


৬ উত্তর-রাড়ের জেরকসজীত 


আগার কোল ভর ধন 

কেনের ঘ্বনিক কে কেড়ে নিল । 

ষ্ার ষরে কোলের ছেলে 

সে কি থাকতে পারে ধেধ্য ধরে ॥ 

মায়ে কাদে-বাবা, বাছা?” 

ভগ্নী কাদদে--ভাই-- 

পরের রমণী কাদে, আমারও কেউ নাই ॥ 

গ্িতত শবদেহ নিয়ে বীভৎস নৃত্য আজও চলে কুড়মুন ও কীান্দিতে। 

বৃতাশিল্পীর মুখসজ্জায় দক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ । প্রথমে অন্পূর্ণ মুখ নীলবর্ধে 
রাানেগ হয়। তায়, উপর বিচিত্র বর্ণে শিল্পীর তুলি চলে! অনেকটা কথাকলি 
ন্বাঙ্টিসজ্জার মত। 


জাক 


নাধারণত এই উৎসবের প্রায় একম'স পূর্ব £হতে বাউরী, বাগদী, সদগোপ 
শ্রেণীনুক্ত লোক অন্ততঃ কুড়ি পচিশজনকে দলে নিয়ে গানের মহড়া চালায় । 
প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে ল।ঠি | লাঠিগুলি প্রথমে একত্র রেখে সারিবন্দী 
হয়ে নাচগান করে। প্রত্যেকের পরণে আঙ্গিয়া, কোমরে ঘন্টা । হাতে লাঠি লিক্ষে. 
কধনও সারিবন্দী ভাবে, কখনও মণ্ডল।কৃতি হয়ে নৃত্য নুরু কবে। সাথে গানও চলে £ 
একদিন গোকুল বিন্দাবনে 
দিনে আধার হল ক্যানে 
গোপাল-_তুই নাই বলে। 


সাগতেলে 

এই-গানে নাচের অংশই মুখ্য। সফ্গোপ, বাউরাঁ, বাগ্গী এমনকি ব্রাহ্মণ, 
ই্ধর1ও এ নাচে অংশগ্রহণ করে। বাচ্ষন্থ থাকে ঢোল, বাশ, মাল, 
করতাল, জয়ঢাক, ইত্যাদি । গলায় “কাঠির মাল?। পরণে কালো জাঙ্গিয়া, 
কাকে গেঞ্ি। হতে মালা, মাথায়, লাল: ফিতেয় বাধা, হাস"মুরগীক্ পাক। 
কোস্নরে ঘণ্টা ও হতে তীর ধঙ্গক।. বিচিত্র সাজ । কোন কোন ক্ষেত্রে, ছলে 


গা, ১ ০০. জন জোক১৪.থাকে। প্রথমে শুরু হয়, উদ্দাম, যৌথ নৃত্য। তরগঞ্স 
শুরু হয় সঙ্গীত-__ 


ছিতীয় পর্য ৪১ 


জয় মা কালী আবার আসবে একবার 

এস মা তৃমি বিনাযন্্ে রাগিণী দাও জননী । 
ওগো মা! বীণাপাণি এসো মা গৌরী নন্দিনী, 
হংস পরে থাকো তৃমি গো শতদলবাসিনী 
এসো মা! গৌরীনন্দিনী ॥ 

আন্তাবতী মহাশক্তি, ভক্তিদানে দাও মা মুক্তি 
জানি না| তোর ভজন ভক্তি অজ্ঞানের কর গন্তি ॥ 
সম্তানে সাস্বনা কর নিজ গুণে 

বসে মাগো রত্বামায়। আসনে | 

মক্ষীরূপে চণ্ডীপাঠে ভূল করে রাবণে 
শকালেতে দেখ! দিল রামে ॥ 


আয় আয় উমা, আয় আয় 'শায়, ক।ল সমন এল নিকটে 
জানাই মা তাই তোমার তটে পরেছি বিষম সঙ্কটে | 
কি করি উপায়-_উম। আয় 'মায় আয়॥ 
(তখন ) ধ্যানযোগে দেবীর আসন পড়িল গে। টলিয়। 
ভক্তের কারণ মর্তে ভুবনে গো এসে দিল দেখা ॥ 
গান শেষ হলে এই দল নাচতে নাচতে অন্যত্র চলে যায় । 


পালাবন্দী 


এই শ্রেণীর বোলান গান অনেকটা যাত্রাব মত। পুরুষের। মেয়েদের সাজসজ্জা 
পত়ে স্ত্ী-ভূমিকায় অভিনয় করে। অন্তত; ১৫1১৬ জন শিল্পী: এতে অংশ গ্রহণ 
করে। হুখানি ঢোল, ছুটি করতাল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ। যায় । একজন মুখ্য 
গায়েন বা 'বোলানদার” থাকে। পালাগান হয়-_-কলক্কতজন, নৌঁকাহ্লাস, 
ষাথুর, ুবলমিলন, দাতাকর্ণ, সীতাহরণ, লক্ষণের শক্তিশেল, সাবিত্রী-সত্যবান, 
ইত্যা্ধি বিষয় নিয়ে । এই জাতীয় পাল1গানের চারটি পর্যায় থাকে- পথ্যায়গুলি 
যথাক্রমে বন্দনা, বক্তৃতা, পাচালী ও পয়ার | নিয়ে উদ্লাহরণ দেওয়া গেল-_ 
বঙ্ধনা হররমা মাতা আয় বসে রই তোর আশায়। 
এ দীনের প্রতি হও সদয় মিনতি জানাই তোমায় ॥ 
অশিবনাশিনী বিশ্বমাত: পদে তোমার, ককি নিব্ষেন। 


৪২ উত্তর-রাঢ়ের লোকসজীত 


আমি জানি না সাধন তোমার ভজন ॥ 
নিজগুণে সরল প্রাণে দিও শ্রীচরণ মোদের এই আকিঞ্চন। 
ওগো তারা, চরণ ছাড়া করো না এখন ॥ 
বন্তৃত৷ 
রাজা-_ রাণী চল, আমর] সত্যবানকে নিয়ে বনে যাই 
তাছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই। 
ত্যজি রাজ্য ধন চল যাই বনে 
কেমনে ভ্রমিব বনে অস্বা নয়নে | 
রাণী-_ মরণের ফাসি লাগলে! আসি, রাজা তুমি প্লে ঘোর বিপাকে ॥ 
আমি তোমার চরণ বিনে কিছুই তো জানি নী-- 
সঙ্গে নাও আমাকে ॥ 
পাঁচালী কাঠ কাটিতে এসে কাননে তোমার এ ভাব হল কেমনে 
মুখে বাক্য নাহি সরে বল কিসের কারণে ? 
হায়রে বিধি কি করিলি দিয়ে নিধি হ'রে নিলি 
আজি মোরে ফেলাইলি প্রজ্জলিত আগুনে । 
পয়ার তোম। ভিন্ন গতি নাই ওহে হরি দয়াময় 
কোথায় হে করুণাসিন্থু দীনবন্ধু হরি 
অভাগিনী ডাকে তোমায় ছুটি কর জুড়ি 
অভাগিনী ডাকে তোমায় অতি সক!তরে 
অবল। নারী আমি রক্ষ। কর মোরে 
তোম! ভিন্ন গতি নাই ওহে হবি দয়াময় । 
এই বোলান উৎসবে নৃত্যগীতের বিশেষ সমারোহ দেখা যায় কাটোরার কাছে 
উদ্ধারণপুরের ঘাটে । বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলার প্রায় সমস্ত 
জাগ্রত শিবঠাকুরকে দোলায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামের 'ভক্ত্যারা” সারা পথ বোলানের 
বৃত্য-গীত করতে করতে এসে সমবেত হয় এই ঘাটে । পথে পথেই দিনরাত কেটেছে 
কিন্তু কারে! মুখে কোন ক্লান্তি নেই। সমান উন্মাদন নিয়ে উপবাসী নভক্যা' ও 
উৎসাহী গায়কের দল নৃত্য করে । দলের পর দল বিকট শব্ধ করে তাদের আগমন- 
বার্তা ঘোষণ! করে । লাঠি উচু করে পাচাতে নাচাতে এমন ভাবে প্রবেশ]করে 
যেন রাজ্য জয় করে এলেছে। শক্তির খেলায় মেতে উঠেছে। সে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ ॥ 
একটি করে দল আসে বিচিত্র রূপসঙ্জায় । দশশনার্থার দল হতে প্রশ্ন আসে-_- 


দ্বিতীয় পর্ব ৪৩. 


“কোথাকার শিব গে ? .বথারীতি উত্তর আসে । নেশায় বিভোর মেয়েপুরুষের দল 
তালে তাল দিয়ে নেচে চলে। উদ্দাম গতির গোষ্টিবন্ধ নৃত্য। মুখে কখনওবা 
কৃষণলীল। বিষয়ক গান, কখনওব। আধুনিক কোন ঘটনাপ্রবাহের গান । 
এই বোলান গান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক হল কৃষ্জলীল! ইত্যাদি 
বিষয়ক; ছুই হল আধুনিক ঘটনাবলী নিয়ে ব্যঙ্গগীতি। নুরেও অনেক সমস্ক 
চলচ্চিত্র সঙ্গীতের অনুকরণ লক্ষা করা যায়। গানের স্ুরুতে থাকে বন্দন।। 
॥১॥ 
গোরীন্ুৃতে প্রথমেতে করি বন্দনা 
যার চরণ নিলে স্মরণ বিস্ব রহে না। 
এসো  শ্রীমধুস্থদন বিপদভঞ্জ রাধিকা প্রাণধন হরি 
অনাথবাদ্ধব শ্রীরাধিকাবল্লভ এ দাসে দাও চরণ তরী | 
॥২॥ 
করপুটে হরগৌরীর বন্দিলাম শ্রীনন্মনে 
সকল বিস্তর হয় বিনাশন শুনি তব নামগুণে ॥ 
ওগে৷ শ্বেতবরণী শতদলবাসিনী, এসো মা হংসবাহিনশ 
মম কে এ সঙ্কটে গে৷ উদয় হ'য়ে বলাও মধুর বাণী॥ 
অনুরাগের বীণাখানি গে! হৃদকমলে বাজাও বসি শুনি মধুরধ্বনি গে! 
কৃষধলীল! বিষয়ক গান £ 
আর কি সখি শ্যামের সনে হবে আমার দেখা ।৯৯ 
হৃদয় ভরা পোষ পাখী আমার সে বধুয়॥ 
ধৈধ্য না ধরে সখি কালো বধুর কারণে ষাতন। সহে না প্রাণে। 
“কাল আসবে। ব'লে” গেল গে। হো--" 
কৈ সই এলোনা যাতন। সহেন! প্রাণে ॥ 
চল ললিতে আমার সাথে নাগর লাগিয়া যাব দূর দেশে। 
পাগল বেশে দেশে দেশে দেখবো আমার প্রাণনাথে ॥ 
বুকের মাঝে তৃষের আগুন দিল কাল! বিরহ অনলে উঠে জ্বালা 
দয়[মায়া নাইকো! প্রাণে এমনি কঠিন হিয়া 
নিঠুর হ'ষে গেলগো। চলিয়া ॥ 


১৯। আখড়া গ্রামের দলের নিকট প্রাপ্ত। 


উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


কালোবরণ তোমার কারণ ঝাচে নাক? জীবন 

ফ্িবানিশি জলছে আমার রত্বামায়! আসন ॥ 

ধরিয়া বুন্দের করে, কয় রাধে বিনয় করে-_ 

'খ্টাঘকে সই এনে দাও মোরে ।' 

এলে পরে রাখবে ধরে যতন করে বধুকে আমি হৃদয় মাকীরে ॥ 
যায় যায় যায় বৃন্দে যায় যায় যায়। 

যাবে! গো মথুরা তৃবন আনিতে সেই কালোবরণ ॥ 

পদধূলি দিয়ে মাথে, দাও গো বিদায়, 

বৃন্দে যায় যায় যায়। 


( তবে ) মথুর1 পথেতে বৃন্দেগো। শুভবাত্রা করে 


কালার্ঠাদে আনবো বলেগেো বাসনা অন্তরে । 


এই বোলান গানে কখনও কখনও হিন্দীপদও পাওয়া যায় । যেমন-_ 


সেলাম রাখি হে মাইজী তু'হারী চরণে 
যুগোলকা মুরতি হামকো দেখ দে নয়নে । 


এই জাতীয় গানের শেষে দল পরিচয় থাকে । যেমন-__ 


অথবা, 


বড় কাদর। মোদের বাড়ী গো 
পূর্বপাডা বাড়ি মোদের, দলের পরিচয়। 


দুটিগাছি মাল! দেন গো মুস্থরীর গলে 

দলপতি আনন্দ ঘোষ আমাদের দলে। 

মদন হয় বাজিয়ে, 

আনন্দ শাস্তিকে নিয়ে বোলানের দল করি আমরা । 
বাড়ী মোদের আখড়া গ্রাম গো উত্তরপাড়া হয় 
“তি সংবাদ” পাল। মোদের শেষ হয়ে যায়। 


অত্যন্ত লঘু দুরে আধুনিক ঘটনা প্রসঙ্গিত গান গাওয়া হয়। যেমন-__ 


এ বছরে বোলান গেয়ে 


সখ পেলাম না মনে গে! 
ভীষণ “র।ইঅট' € 810) লেগেছে 


ভারত আর চীনে গো । 


১৯৬২ সনের ভারত-চীন সংঘর্ষের কথা শুর পন্থীর লোকসঙ্গীতেও এসেছো 


দ্বিতীয় পর্ব নর্থ 


আধুনিক গ্রাষ্য বধূদ্ের ইঙ্গিত করে গান গাওর। হয়। 
কৌ আমাদের টাউনের মেয়ে 
মন সরে না পাড়ার্গাষ়ে 
মনে পড়ে সিনেমার হাউস ক্ষণে ক্ষণে । 
ফুলেল২০ তেলে খোঁপা তুলে 
বৌম। বাধছে ঝুটি চারবেল। 
গোয়াল কাড়া,২১ গোবর ঠেল! গে! 
বৌ তো আমাদের পারে না 


হাতের গদ্ধ যাবে না। 
এই গান বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা গোঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 


উত্তরবঙ্গের গন্ভীরা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যে গাজন গান চালু আছে তা এই 
বোলানেরই অন্থরূপ। তবে গাজনের গানে ভদ্দাম প্রকাশভঙ্গী নেই। 


করম্‌ পুজার গান 


বাঙালা হিন্দুর বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব যেমন দুর্গাপূজা, মুসলমানদের যেমন ঈদ, 
শ্রী্টানদের যেমন ক্রীসমাস ; তেমনি বু আরিবাসীর উতৎপব__“করম” পুজা বা 
'কার্ষাধার্সাশ় । এইসব আদিবাসীদের নানাবিধ কামনাবাসনার স্ফুরণ হয় এই 
উৎসবে । সন্তানের কামনা) শন্তের কামনা, যুদ্ধ,জয়ের কামনা । সব। যখন ওর1; 
করম উৎসব প্রতিপালন করে তখন অন্যান্য বর্ণের হিন্দুরা! 'ইন্্রপূজা বা “ই 
পর্ব অনুষ্ঠান করে থাকে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে করম পুজা ইন্দ্র 
পুজারই অনাধ্যাকত রূপ। এর স্বপক্ষের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়া গেল। কিন্তু 
বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের ধারা পধ্যালোচন1 করলে ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
সামাজিক রীতিনীতি অনুধাবন করলে এ পুজা যে অবৈদিক আর্্যেতর সম্প্রদায়ের 
বর্ধা উৎসব তা অন্থমান করা অসঙ্গত হবে না। 

বাঙালীর জীবনে “ইন্দ্রপুজার প্রসার এত বিচিত্র যে তা বিস্তৃত আলোচনার 
দ্বাবী রাখে। বিভিন্ন শাস্তগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ও এঁতিহাসিকের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র কখনও 
বৃষ্টির দেবতা, কখনও যুদ্ধের দেবত!। 


২০। ম্গন্ধ । 
২১। পরিষ্কার করা। 


৬ উত্তর-রাটের লোকসঙ্গীত 


ভাত্রমাসের শুক্লাঘাদশী তিথিতে এই পুজার অন্ুষ্ঠান। পঞ্জিকায় এই পুজার 
নাম 'শক্রোথান,। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাজাচাত ইন্দ্র বামন দেবতার 
প্রগাদে দৈত্যরাজ বলীর হাত থেকে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন । এদিন শক্র 
অর্থাৎ ইন্দছের পুনকুখান হয়েছিল-_তাই তিনি বিধান দেন যে--যে রাজা এই 
ইন্রধজজপৃজ! করবেন তার ধন, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে । এই পুজা রাঞজরাজরাদের 
বিজয়ধবজ পুজা । 

দেবতাদের সাথে অন্ত্রের যুদ্ধ মীমাংস। হওয়ার পর ঘটনাকে নাট্যাকারে 
উপস্থাপিত করার জন্ ব্রঞ্জঝার উপর ভার দেন দেবরাজ ইন্দ্র । ব্রন্ম৷ “দেবাসুর সংগ্রষ” 
নাটক প্রস্তত করে ইন্দ্রকে উপহার দেন। ইন্দ্র দেবতাদের দ্বারা এই নাটক 
অভিনীত হবে না মনে করে মর্তেযর ভরত ও তার শতাধিক শিষ্তের উপরে 
অভিনয়ের ভার অর্পণ করেন। ভাদ্র মাসের শুর্লাঘাদশীতে ইন্দ্রের মুকুট উপরে 
স্থাপন করে এই অভিনয় সুরু হয়েছিল । শ্রীমন্তাগবতে ইন্দ্ররাজের যে উল্লেখ আছে 
তা হল-_“নন্দ কহিলেন, হে তাত! ভগবান ইন্দ্র পর্জন্তক্সগী, মেঘসকল তাহার 
প্রিয়তম মৃতি, ইহার! জীবগণের প্রীতিমাধক প্রাণপ্রদ সলিল বর্ষণ করিয়া! থাকে। 
হে বল, দেই মেঘ সকলের প্রতি যে জলবর্ষণ করিয়া থাকে সেই জলে যে দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, আমর তদ্বারা তাহার যজ্ঞ করিয়া থাকি। মনুষ্তগণ ধর্ম, অর্থ ও 
কামসিদ্ির নিমিত্ত যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যছরা জীবন ধারণ করে। পুরুষদের যে কোন 
বৃত্তিবা ব্যবসায় আছে--বর্ষা খতু সেই জমুদয়ের ফলোৎপাদক।” মানুষের 
বৃহত্তর কল্যাণপাধনে শস্টোৎ্পাদনের জন্য ইন্জ্রাজের বুষ্টিদাতার ভূমিকাই এখানে 
বিশেষভ।বে প্রকাশিত। 

শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "লোকায়তদশন+ গ্রন্থে ইন্জ্রকে ক্রমবর্ধমান 
আধিপত্যের সাথে তার যুদ্ধজয়ের বাসনার যোগস্থত্রের কথ। উল্লেখ করেছেন। 
খথেদের যুগ থেকে বৈদিক কবিদের বন্দনায় ইন্দ্রের গৌরব বরুণের চেয়ে বড় হয়ে 
উঠেছে। 

দেবরাজ ইন্দ্র সম্পর্কে খখেদের কয়েকটি উদ্ধৃতি 

£ হে ইন্দ্র তুমি শক্রক্ষয়কারক, অতএব বুষ্টিপূর্ণ ত্বকরূপে জলের আবরণকে 
€ মেঘকে )ভেদ করিয়৷ ( জল )সেচন কর এবং মর্ত্যের ন্যায় গমনশীল মেঘকে 
খরিয়া বৃষ্টিশূন্ত করিয়। ছাড়িয়া দাও যেমন কোন বীর গমনকারী শত্রুকে নিগৃহীত 
করে। ১,১২৯, ৩১৪ 

£ হে খাত্িকগণ-_আমাদিগের ষজে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের 


ছিতীয় পর্ব ৪৭ 


খা, সর্বগামী ও শক্রদের অতিভবকারী এবং তিনি আমাদিগকে অন্নসমৃহারা 
যুক্ত করেন। তিনি আমাদিগের সহায়ভৃত হইয়া শক্র বিনাশ করেন। 
১, ১২৯, ৪ ॥ 

£ হেইন্দ্রঃ ওষপিদমৃহ ও জল তোমারই নিম্নিত ৩, ৫৫. ২২ 

উপরের বক্তব্যে ইন্দ্রের শক্রবিজয়ী ও বুষ্টিদাতা৷ উভয়রূপেই পরিচয় আছে। 
লু্ঠন, ুদ্ধঙগয় ও শস্তে/ৎপাদনের কামনার স্ফুরণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে । আর্যেতর 
সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে শিকারী, পরবর্তীকালে যুদ্ধজীবী ও কৃষিকর্ষের উদগাতা । 
উন্তরকালে এই কামন। শাধ্য মানসিকতায় সংক্রামিত হয়েছে বলেই ধারণা। 

'পুজ্জাপার্বণ, গ্রন্থে এযোগেশচন্দর রায় বিগ্যানিধি লিখেছেন £ “ঞ্োষ্ট শুক্লানবমীতে 
'মহাবিষূব হইয়াছিল। ইহার ৩মাগ ৩ তিথি পরে অর্থাৎ ভান শুকলাাদশীতে 
রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সে তিথির নাম বামনদ্বাদশী। সেদিন 
ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ইন্্রদ্জ রোপণ নামক বৃহৎ উৎসব হয়। 
সেদিন 'বাজ। অমাত্য ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘধ্বজ রোপণ 
করেন । ধ্বজের শীর্ষে এক দীর্ঘ পতাকা৷ থাকে । কোন দিন রবির দক্ষিণায়ন 
আরম্ত হইবে _তাহা ধবঞ্জের ছায়া দ্বারা এবং বাধুপ্রবাহের দিক পতাক দ্বারা 
নির্ণাঁত হইত” বহুপূর্বে চেদী বংশের রাজা উপরিচর বস্থ এই পুজার প্রবর্তন 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের রাজা প্রজাদের সাথে মিলিত হ'য়ে 
এই পুজা করেছেন । যদি এই পুজা বিজয়োৎ্সব হয় তাহলে প্রজাব্গ রাজার 
আনন্দের স্বার্থে এই উৎদবে মিলিত হতেন; আর যদি এই পুজা শশ্টকামনায় 
বৃষ্টির আবাহন হয় তাহলে রাজাই প্রজাদের স্বার্থে এসে মিলিত হ'তেন। 

৬যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি তাঁর «বেদের দেবতা ওকৃষ্টিকাল, গ্রন্থে লিখেছেন-_ 
ুর্ধের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরমদিনে বৃষ্টিদীতারপে প্রকাশিত হন--তিনিই ইন্দ্র। 
সেদিন প্রত্যক্ষ সুর্যের নাম বিবস্বান। ইহার পরদিন ইন্্রষজ্ঞজ হইত |***ইন্দু 
ৃত্রকে পূর্ণিমার নিহত করিয়াছিলেন । বৃত্র কে? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কৃত 
বৃষ্টিরোধকারী, দীর্ঘদেহ, হত্তপদহীন দিব্যলোকে অবস্থিত দৃশ্ঠমান উজ্জল কোন 
এক পদ্ার্থ। কেহ মনে করিয়াছেন বৃত্র অন্ধকার । স্্যরূপে সে অন্ধকার ভে 
করিয়াছেন-_মরগগণ .তাহার সহায় হইয়া .ভৃঙলে অলধারা প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন” £ 

টায় একাদশ শতকের পূর্বেও যে এই: পুজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ 
আন্সণসেনের সভাকবি শ্রীগো বর্ধন আচার্ধের গ্রন্থে ও আমৃতবাছনের 'কালবিবেক' 


৪৮ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


এন্থে পাওয়া যান । গোবদ্ধন আচার্য লিখেছেন : “হে শক্রব্দজ ! ষে শ্রেচীর। 
( একদিন ) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই শ্রেঠীরা কোথায়? 
ইদানীং কালে লোকেরা তোমাকে ( লাঙ্গলের ) ঈষ অথবা মেট়ি (গরু বাধিবার, 
গেজ ) করিতে চাহিতেছে।” এই উদ্ধৃতি হইতে মনে হয় যে ইতিপূর্বে এই পুজ। 
ধনী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল । বণিক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য 
সম্পদ বৃদ্ধি--দেশের সীমান। বুদ্ধি নয় । বাঙালী জীবন তখন কৃষিনির্ভর বা 
পশুপালননির্ভর সভ্যতা অতিক্রম করে বাণিজ্যনির্ভরতার দিকে পা দিয়েছে। 
এ যুগের শ্রদ্ধির মূলে শন্তকামনা ছিল ন! বলেই মনে কর] যেতে পারে। 

একথা হয়তো ঠিক যে বাঙালী সভ্যতা আযখকরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজরাজরাদের 
যুদ্ধ জয় ও বিজয়োৎ্সবের প্রতীক হিসাবে এই পুজার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। 
কিন্ত পরবতাঁকালে অর্থাৎ দেশ যখন রাজতন্ত্র, সামস্ততন্ত্রের যুগ অতিক্রম করে 
অমিদারতন্ত্রে এসে পৌচেছে তখন এ পুঞ্জার ভদ্দে্ত বলে গিয়েছে । জমিদারের 
প্রজাদের স্বার্থে বৃষ্টির জন্ত এ পুজার অনুষ্ঠান করতেন। এ সম্পর্কে সুুপাহিত্যিক 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় “গ্রামের কথায়” [লখেছেন-__পার্খ একদশীর পরের দিন 
ইত্দ্বাদশী। এইদিন বাঙলার প্রতিটি মৌঞ্জা্ন জমিদারী উচ্ছেদের পূব পথ্যস্ত 
ইন্রপূজা হত। হত বৃষ্টির জন্ত। কারণ বুট ছাড়। সৌভাগ্য নেই । অতি- 
বৃষ্টি বা অনাবুষ্ট জনজীবনে আনে অনিশ্চয়তা, আনে বিপর্ষয়। এ সম্পর্কে 
শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত “রেইণ ইন্‌ ই ওয়ান লাইফ এড লোর”-্্রস্থে বিস্তৃত 
আলোচন] আছে। 

এই ইন্দ্রপুজ। শুক্লাদ্বাদশীর বদলে শুক্লাত্রয়োদশ্মীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাক, 
ঢোল, মাদল বাজাতে বাজাতে “কামা” অর্থাৎ কমের ডাল, ভেলা আর 
কুশ নিয়ে আসে বন হতে যেখ।ণে গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে 
যায়। ফিরে এসে সেই 'কার্ম। ইদতলার় প্রত্ষ্ঠাীকরে। তারপর হয় মুরগী 
বলিদান। সারারাত্র ও পরদিন দুপুর পথ্যস্ত এই “কার্ধাকে' কেন্দ্র করে চলে 
মেয়েপুরুষের যৌথ নৃত্/যগীত। চক্ষে নেশার উন্মাদনা । শশ্তকামনায় দেহমন উন্মুখ । 
জলধারা-প্রবাহের আশায় ডৎসব আবেগ মুখর । 

,আধাঢ় মাসে অন্থুব/চীর দিন হতেই এই পূজা উপলক্ষে নাচগান স্থুু হয়। 
লক্ষণীয় যে অদ্ুবাচীর দিন ধারত্রী রঞ্জ-স্বলা হয়। প্রকৃতির সন্কানকামন। 
আদিবাসীর শশ্ককামনায় পর্ববাসত হয়। পুঞ্জার উপকরণ আতপচাল আর 


মিছর।, 


দ্বিতীয় পর্ব ৪৯ 


মহুয়া মাতাল মন ভুলে যায় সংসারের অভাব অনটনের কথা। মেয়ের1] 
পরম্পর পরস্পরের পিঠে হাত রেখে অর্ধবৃত্তাকারে একসাথে নাচে। একবার 
ভর্ধাজ সামনের দিকে ঝু'কিয়ে দেয় আর একবার পিছিয়ে নেয়। সঙ্গে চলে 
নিধু'ত পদকর্ম। পুক্রষদের দল মাদল বাজায়। বা্যস্ত্রের তালে তালে নৃত্যশিল্পী 
অপূর্ব এক ছন্দোময় পরিবেশের স্থা্টি করে । ওরা গেয়ে চলে-: 

সাতো৷ ভাই রাহালে আর স।তো গতান২২ রাহালে 

তো সাতদিন সাতরাতে ঝুমার২৩ খেলে ঝুমার খেলতে খেলতে 

আণিজ্যার বাণিজ্যার শিকার খেলতে গেলে । 

চ্যাঞন্ছন্দর বিদ্দাবনমে হরির মারে হে, ঘোরাহর মারে হে 

বরাহর মারে হে মারতে মারতে আলামার1২৪ ভেপল 

তখন কেঁদপাকা, পিয়ালপাকা, বৈচীপাকা খাই লেলে হে। 

পানিপিয়াস সে আর রহেল না পরে তো পানি নাহি মিলেল হে 

তো চলি গেলে হে সাত সমুদ্দ,রমে 

সাতদ্দিন সাত রাত চাল্‌্তে চাল্‌্তে এক নদী ভেলে । 

নদীসে কুয়া কাড়ে হে কুঁয়া কাড়ে তো পানি মিললে রকতু । 

তো ফিন ঘুরকে আও হে আও হে স্মরণশক্তি করে হে নাচন কুঁদন করে হে 

তো দিন চালি গেলে হে চাল্তে চাল্তে চালি গেলে হে 

সাতদিন সাতরাত সমুদ্দুর পানি ভেপল আচ্ছা 

তো! পেটভর খাই লেলে হে। 

গানটিতে প্রথমে জলের অভাবে শুকানো নদীনালার কথা, তৃষ্কার্তের কষ্ট:ও 
পরে সমুদ্রে জলপানে তৃষ্ণা নিবারণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। গানের ভাষায় বাঙল। 
মুণ্ডারী ও ভোজপুরীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ গান গুরাও সম্প্রদায়ের। ওরাও 
সম্প্রদায়ের আদি নিবাস ছিল ছোটনাগপুর। এই সম্প্রদায়ের নামের পদবী 
তুচী বা জর্দার। প্রকৃত পদবী “ওড়াং। ছোটনাগপুর এলেকায় এদের 
পূর্বপুরুষ বসবাস করে । ১৫।১৬ বৎসর অন্তর এদের একটি বিরাট উৎসব 
হয় “নাথহজরনা”। কান্তুন মাসে হয়। পুরোহিত পাতায় তেল মাখিয়ে পুজা 


২২। বোন। 


২৩। ঝুমুর। 
২৪। রাস্ত। 
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লু করে। মহিষ বলিদান হয়। মোড়লের বিচার মানে । স্কাডাৎ প্রথ। 
চালু আছে, কণ্ঠাপক্ষকে বিবাহে পণ দের । পান্র-পক্ষের মোড়লের সাথে মদে 
দোকানে বিবাছের কথা! জানাজানি হয়। কণ্তাপক্ষ নেয় সাড়ে বাইশ টাকা 
এছাড়া! মা, দাই ও .কনের কাপড় লাগে । বিবাহিতা মেয়েরা লিচুর দেয়। 
শাখা পরে না তবে লোহার নোরা পরে। মৃতদেহ দাহ করলে একমাস অশৌচ 
পালন করতে হয়। «বিন্দোষী হওয়ার জন্য বাইশট গ্রামের লোককে খাওয়াতে 
হয়। মাটিতে পুতে সংকার করলে তিন দিন পালন করতে হয়। পুরোহিত 
ও মন্ত্র প্রথার প্রচলন আছে। এদের যারা আর্দি বংশধর-_-তাদদের কানে 
ফুটে৷ তাতে তালপাতার গুটি । কাপড় পরার ধরণ পৃথক । সার] দেহে উক্কি। 
পিঠে ছেলে বাধে । নীচে পান্ছি উপরে পানালার পরে। ওরাওদের সম্পর্কে 
সম্প্রতি নৃতত্ববিদেরা নান। গ্রন্থ ও প্রবন্ধা্দি রচন] করে চলেছেন । রাাচির 'ম্যান- 
ইন-ইত্ডিয়া, কলিকাতার “ফোকলোর? নিয়মিত পাঠ করলে ওদের সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জানা যাবে। বাওলার পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী । ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কাত বাঙলার সমাজে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙলর লোকসংস্কৃতিকে 
সমুন্নত করেছে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ আদানপ্রদান, 
মিশ্রণ-সংমিশ্রণ, গ্রহণ ও বর্জনের ফলে বাঙলার লোকবৃত পরিপুষ্ট হয়েছে। 
প্রতিবেশী সংস্কৃতির নানা উপাদান গ্রহণে দ্বিধাহীন মনোভাবই বাঙলার লোক- 
সংস্কৃতির অগ্ঠতম একটি বৈশিষ্ট্য এবং বীরভূম জেলা এর একটি দৃষ্টান্ত । এই 
মিশ্রিত বঙ্গসংস্কৃতির গানে বৃন্দাবনের শ্ঠ।মন্ুন্দরের উল্লেখ আছে। কারণ চৈতন্য 
আন্দোলনের সময় ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। 
নৃতত্ববিদপপ্ডিতগণ এ সম্পর্কে নান বিচিত্র তথ্য পরিবেশন করেছেন । 

উৎপবে মুরগী বলিদান এদের “টোটেম" বিশ্বাসেরই অবদান । মুরগী উর্বর 
শক্তির প্রতীক। বাঙালী মেয়ের সন্তান কামনায় “কুক্ধটা ব্রত পালন করে। 
মুরগী অনেক ডিম প্রসব করে। তাই সন্তানের কামন1 বা অধিক শশ্তের কামনায় 
ওরাও, সাঁওতাল ইত্যাদি অশ্প্রদায় মুরগীকে একটি অত্যাবস্তকীয় উপকরণ বলে 
মনে করে। | 

ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। নিম্নে 
এ সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য রাখছি। সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুনরায় আমর! 
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের সাহায্য নিচ্ছি, তিনি লিখেছেন £ 'আর্ধার1 দাসজাতির 
সঙ্জে যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের পূর্বে ইন্দ্রের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন।” দেখা যাচ্ছে 
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ইস্রের অন্থগ্রহে আর্ঘ্যরা বিজয়ী ও দাপজাতি বিজিত। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে 
ইজের ক্পাবলে আধ্যের! দাসজাতিকে পরাজিত ফরেছে। সেই দাসজাতি ইন্্রকে 
ফিতাষে উপান্তদেবতা হিসাবে মেনে নেবে এবং তাদের সামাজিক জীবনের 
শ্রেষ্ঠ উৎবে স্বীকৃতি দেবে? মনে করা যেতে পারে *যে রাজার ইচ্ছায় বা 
পরবর্তাঁকালে জমিদারের ইচ্ছায় গ্রজকে এই উৎসবে মিলি হতে হয়েছে। 
কিন্তু সেখানে পরাজয়ের অসম্মান নিয়ে উৎসবের সাথে অন্তরের যোগসাধন 
করা যায়না । তবেব্যাপার কি? 
শ্রীবিনক্প ঘোষ তার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, গ্রন্থে লিখেছেন : “ইন্্রধজ উৎসব 
মূলত আদিমজাতির বিজয়োৎসব। কৌমপতি বা গোষ্ঠীপতি (পরবর্তীকালে 
রাজ ) যে অধিকার পেতেন তার প্রভীক এ ছত্র।...তারই সঙ্গে আদি অকুত্রিম 
বৃক্ষপূজা ও ফলন শক্তি বৃদ্ধির কামনা উৎসবও অঙ্গাঙগীভাবে জড়িত আছে 1৮... 
এই আদিম কৌম উৎসব পরবর্তীকালে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে পরিণত 
হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ধনবল ও নুখনমৃদ্ধির কামনা উতৎ্নব ও বিজয়োৎ্সবে রূপ 
নিয়েছে। 
সাওতাল, মুণ্ডা, গুরাও, রাজবংশী প্রভৃতি কোমবন্ধা অধিবাসীদের কোন 
ধর্মানু্ঠানই ধ্বজ বা ধ্জা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না । 
পূজার স্থান গ্রামের প্রান্তেঃ যেখানে অস্ত্যজ শ্রেণীর বাস। কাল বর্ষা। 
নৃত্যগীতে মুখ্য অংশগ্রহণকারী হচ্ছে আদিবাসী ও. অস্ত্যজ শ্রেণী-_ক্ষেতের 
ফসলের সাথে যাদের যোগ নিগৃঢ়। এগুলির বিবেচনাস্তে এই সিদ্ধান্তেই আসা 
যায় যে, অধিক শশ্ত কামনায় ও ফলনশক্তি বৃদ্ধির জন্য আর্যেতর সম্প্রদায়ের উপাস্য 
দেবতা 'করমই আধ্যপ্েবতা দেবরাজ ইন্জু। তাই সঙ্গীতের মাঝে প্রার্থনা জানায়-_- 
হারে রাজা কীড়া হারে দেশ কীড়া 
কাটাই মঞ্লান ধবজ] চাই 
হে আগাছে--চায়হো। 
কিয়া জরু মাইয়া পাখাহে চ্যায় 
অর্থাৎ, হে গাছ, পতাকা বেঁধে তোমারই ধ্বজ1 করছি। অকাল দুশ্ডিক্ষ 
দূর করে দাও। হ্যা-্যা, নিশানটি নীচে না বেধে বৃক্ষের উপরই বাঁধা হুয়েছে। 


ন্ভাহু 
তাছুগাঁন সম্পর্কে ওঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তার “বাঙলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে 
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বলেছেন “জনশ্রুতিমূলক ক্ষীণ কাহিনী যদ্দিও এই লোকসঙ্গীতের ভিত্তি তথাপি 
ইহার কাহিনী ইহার মধ্যে গৌণ-_বাঙলার প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশই ইহার মুখ্য অবলম্বন । তাব্রমাসের সমন্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের 
সকল শ্রেণীরই প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাছু নামক দেবীর প্রতিম! সম্মুধে রাখিয়া, 
এই লোকসঙ্গীত গাহিয়া থাকে। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাত্রের ভরা' 
প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারী হৃদয়ের বিচিত্র সুখছুঃখের অন্ধুভূতি ব্যক্ত হয়। এই 
শ্রেণীর লোকসঙ্গীত এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েদের মধ্যে কি ভাবে উদ্ভূত হইল? 
এই অঞ্চলেরই সংলগ্র ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ত করিয়া পশ্চিমে 
মধ্যভারতে পড়জাতি অধ্যুষিত সমত্লভূমি পর্যস্ত যে দ্রাবিড় ও মুণ্ডাভাষী উপজাতি 
সমূহ বাস করে, তাদের মধ্যে ভাদ্রমাদে করম নামক এক বিশিষ্ট নৃত্যগীতোৎ্সব 
অনুষ্ঠিত হয়।**-যর্দিও ইহার একটি আচার অরণ্য হইতে করম্‌ ( কদম্ব) বৃক্ষের 
শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে কাটিয়া আনিয়া তাহ! কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান 
তথাপি ইহা সকল উপজাতির একটি প্রকৃতি উৎসব বা বর্ধা উৎসব ব্যতীত আর, 
কিছুই নহে। মধ্যভারত হইতে "বাঙলার পশ্চিম সীমান্ত পথ্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল 
ব্যাপিয়৷ বর্ষা প্রকৃতি উপজাতীয় অধিবাসীর মনে যে আনন্দের স্পন্দন জাগাইয়। 
তোলে-_তাহার তরঙ্গ বাঙলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবতা কুমারী দিগের হৃদয়- 
তটে আসিয়া "প্রতিহত হইবে-_তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ সাংস্কৃতিক 
জগৎ ভৌগোলিক সীমাদ্বার৷ বিভক্ত নহে। কিন্তু হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাববশতঃ 
বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের নারীসমাজ সেই আনন্দ তাহার উপজাতীয় প্রতি- 
বেশিনীদের মত করিয়ণ প্রকাশ করিতে পারে। একদিকে বহিরাগত নবলব্ধ 
হিন্দু সংস্কৃতি ও অন্যদিকে প্রতিবেশী অনার্ধ সংস্কৃতি এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্রীস্ত 
স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের কুমারীগণ ইহার যে অভিনব রূপের কল্পনা করিয়াছে 
-+তাহাই ভাদুপুজ। নামে পরিচিত হুইয়াছে।” 

ভাদুগ|নের উৎপত্তি স্ধন্ধে কিছু গল্পও প্রচলিত আছে। এখানে ভাছুকে 
পঞ্চকোটের রাজকন্া। হিসাহে স্বীকার করা হয়েছে। 

ভান্রমাসে এই রাজকন্যার জগ্ম--তাই নাম ভাছু। ছেলেবেলা হতেই এই 
মেয়ের ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব অঙন্গরাগ। রাজার মন্দিরে বাধাকুষ্ের এক. 
যুগলমূতি ছিল। রাজকন্তার ভগবৎণ্মের কথা কেউ জানতো না। তার 
বিয়ের সম্বন্ধ আসে কিন্ত রাজকন্যা! কিছুতেই রাজা হয় না। রাজা মেয়ের এই 
আচরণে বিশ্মিত হলেন। অনেকেই সন্দেহ করলে! মেয়ে নিশ্চন্নই কাউকে, 
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'ভালবাসে। তাই বিষ্নের কথ। শুনলেই কান্নাকাটি করে, বিরক্জ হয়, এমনকি 
খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। মেয়ের উপর নজর রাখা হোল । দেখা 
গেল, মেয়ে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। একদিন গভীর রাত্রে 
রাজ। নিজে মেয়েকে অনুসরণ করলেন রাজমন্দির পধ্যস্ত। সেখানে দেখেন 
মন্দিরের দরজা খোলা | ভিতরে প্রদীপ জলছে | মেয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ 
করলে! । তারপরই মন্দিরের দরজ1 বন্ধ হয়ে গেল। তিনি শুনতে পেলেন 
ষে তার মেয়ে ভিতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে । হাসাহাসি করছে, মনের 
আনন্দে নাচগান করছে। রাজ। ভাবলেন, পুরোহিতের সাথে বুঝি অবৈধ প্রেম 
চলছে । দরজ]। ভাঙ্গার আদেশ দিলেন । দরজ]1 ভাঙ্গা হলে দেখলেন দেব 
বিগ্রহের সামনে মেয়ের বিগতপ্রাণা দেহ। বিগ্রহের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হলো 
ভাছুর মৃত্তি। সেই থেকে ভাছুপুজা ও তাছুর নাচগানের প্রচলন হলো দেশে। 

অনেকে বলেন--দেবী পার্বতী একবার মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া করে স্বরগধাম 
ত্যাগ করেন ও পঞ্চকোটের রাজকন্যারূপে মর্তাধামে জন্ম নেন। রাজকন্যা! ক্রুমে 
ক্রমে বয়োঃপ্রার্থী হন, বিবাহযোগ্যা হন। কিন্ত রাজার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও 
বিবাহে রাঁজী করানো যায় না । এমন সময় দেবধি নারদ এসে রাজাকে রাজকন্যার 
সত্য পরিচয় জ্ঞাপন করেন । অভিমানিনী পার্বতীকে মহাদেবের ছুঃখকষ্টরের কথা 
বলে স্বর্গধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। রাজা প্রাণাধিক এরই কন্যার বিদায়ব্যথায় 
কাতর হয়ে পড়েন এবং দেশে দেশে কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ ভাদুপুজার প্রচলন করেন । 

এর উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিককালে একটি কিংবাদস্তী শোন! যায়। 
আনুমানিক ১৮১৩ শ্রী: মানভূষ জেলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণি 
সিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । ভঙ্রেশ্বরী নামে তার এক 
খুনরী কন্যা ছিল। বাউরী ও অস্তযজ শ্রেণীর প্রতি তার মমতা ছিল। বয়স 
বেড়ে চললো, কিন্তু বিয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজপ্রাসাদের 
মধ্যে এই অনৃঢা রাজকন্যার মৃত্যু হল। কেউ বলেন-_রাজা এই কন্যাকে 
অত্যধিক স্সেহ করতেন তাই কন্যার অকাল মৃত্যুর পর প্রচার করলেন তাঁর 
কন্ঠার স্থতিরক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে ভাত্র মাসে উত্সব পালন করতে হবে । কেউ 
বলেন--কাশীপুরের বাউরী ও অন্ান্ত উপেক্ষিত সম্প্রদায় রাজকন্যার স্মতিরক্ষায় 
'আগ্রহপ্রকাশ করে এই পুজার প্রচলন করে। 

পূর্বপশ্চিম যানভূম, পশ্চিম বীকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম-_-এই 
অঞ্চল জুড়েই ভাদুগানের অধিক প্রচলন। বাউরী ও অন্তান্ত অস্ত্যজ শ্রেণীর 
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মধ্যে এই উৎসব বহুল কীচলিত। প্রাকৃত্বপতক্ষে ইজপুজা, 'করম্‌? পরব, ডাকো 
পুজ। ও এই ভাছু পুজ। সবগুজিই অনুষ্ঠিত হয় বর্যাঞ্থতুর 'ত্বরা ভারে? । তাই 
এঁকের প্রভাব জস্ভে এসে পড়েছে। 
খরবতকালে এই উৎসব মানভূষম হতে বাকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানে প্রসার 
লাভ করে। পঞ্চকোটের রাজ-কাহিনীর সাথে ভ্বাদুপূজার যোগাযোগ হাক্ষ্য কর? 
গেলেও এই উৎসবের প্রচলন যে বাওলাদেশে বহুপুর্বেই ছিল তা মনে করার 
সঙ্গত কারণ আছে। ভাদ্রমাপের গ্রথমদিনে গান গেয়ে এই উৎসব অুরু-_ 
ভাছু নামলে দেশে 
মুছাইব রাঙা চরণ মাথার কেশে 
ভাছুমণি মা জননী গে। সলতে ধূমো৷ আলাতে২৫ 
জলতে জলতে নিবে গেল 
ভাছুমায়ের বাঙলাতে২৬ 
সার] ভান্র মাসের প্রতি বন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা ভাছু গান গায়। ভাছু 
সম্পর্কে যে জনশ্ুতি তাতে দেখা যায় ভানু কুমারী অবস্থায় মারা গ্েছে। তাই 
ভাছুর অধিকাংশ গানই বিবাহ সম্পক্কিত। যেমন-_ 
ভাছুর আমার বিয়ে দোব ইষ্টিশনের বাবুকে 
আসন্তে যেতে ভাল হবে যাবে রেলের গাড়িতে 
আধার ভাছু মান করেছে মান ভাঙবার কে আছে? 
ফাদের ঘরকে আনলাম ভাছু তারাই তো মান ভাঙাৰে। 
বর্ধমানের বগ্ডিল স্থতো। চালে চালে লাগাকো৷ 
রায়পুরের এ ছোকরাদিকে তানমানে নাচাবো। 
ঘরের ধারে পেপে গাছটি ঝাড়ি ঝাড়ি জল দিও 
একটি পেঁপে পাকলে পরে তারে ঘরে পাঠাইও। 
অথবা 
ওগো ভাছুর বিয়ে দিতে বর মিলে না এ জগতে 
হাজার টাকা নিলে কাকা ওগো কিয় দিনে বুড়ো! বর ফেখে 
ইচ্ছে হয় না-সরম লাগে বুড়ার পাতে ভাত খেতে 


২৫। প্রর্দীপের আলো 
** | বৈঠকখানায় 
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ওগো ভান্ুর ছোট ছেলে বেড়াছে ওগে৷ বিলে বিলে 
সম্কর চিলে ছে মেরেছে 

মেরুন পু'টি মাছ বলে 
ওগো ভাছুর'***..এ জগতে । 

গ্রামা মেয়ের পক্ষে রেলগাড়ীতে চড় এক বিম্ময়কর অভিজ্ঞতা । গ্রামের 
চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার বা প্রয়োজন যার নেই সে যদি রেলগাড়ীর 
কথা শোনে তবে পুলকিত হবে বৈকি! কিন্তু তথাপি অনেকেরই সারা জীবনে 
রেলগাড়ীতে চড়া হয়ে উঠে না। কুমারীমনের আশা, স্বপ্নাদির ছায়া পড়ে ভাছু 
গানে। তার্দের অবচেতন মনে ট্রেনে চেপে বহির্জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার যে 
সাধ তা' পূর্ণ করে নিতে চায় মান-কুমারী বালিক1 ভাছুর জীবনের মধ্যে । তারা 
শুনেছে শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের কথ ঘা দিয়ে সহজেই সংবাদ পাঠানে। যায় 
দূরের যে কোন দেশে। পেঁপে পাকার অকিঞ্চিৎকর সংবাদও পৌছে দিতে হুবে 
এই তারের মাধ্যমে | দ্বিতীয় গানটিতে অনুঢ়া কন্যার বিপদজনক পরিণতির এক 
করুণ সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। 

ভাদুকে কখনও ছুরস্ত গ্রামা এক কিশোরী রূপে কল্পনা করা হয় আবার 
কখনও জননীরূপে । যখন ভাছু কিশোরী তখন গায়িকার দল সম্নেহশীলা জননী- 
সুলভ অভিভা বকারু ভূমিক গ্রহণ করে । যেমন-- 

ভাছু চাপলো নতুন লাইনে চললে! বাশি বাজিয়ে 

কি কর-+কি কর--ভাছু কদমতলায় দাড়িয়ে 
কর্দমগাছে চাপলে ভাছু কষা! কদম পেরো ন' 

পাকলে পরে সবাই খাবে কেউ তো মানা করবে না। 
কদমগাছে চাপালেন ভাছু শিরায় শিরায় পা দিয়ে 
নামবার সময় দেখ ভাছু শিবের মাথায় ফুল দিও । 
ভাছু নেমেছে দেশে। 

“শিবের মাথায় ফুল” দেওয়ার মানে: কুমারী হৃদয়ের পতি কামনার প্রচ্ছন্ন 
ইঞ্ছিত। ভাদ্রকে যণের মত করে সাজাতে চায় কুমারীর দল। তাদের অস্তরের যে 
অপুরিত সাধ-য1! অবদ্মিত অবস্থায় মরে মরছে তাঁকে সফল করতে চাক ভাছুর 
মাধ্যমে । ভাছু তাদেরই ঘরের মেয়ে) তাদের সাধ্যে যা কুলায় তাইটু-দিয়ে সাজিয়ে 
ফ্েবে। ভাছুর কোন সাধ যেন অপুর্ণ না থাকে । তাই গান গায়-- 

ভা তোরে ভালবাসিয়া, ফুলে রাখিয়া 
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ফুলে ফুলে বেড়িয়ে এলাম কোন ফুল দ্বোব চরণে 
আমার ভাছু ছোট ছেলে গে! কাপড় পড়তে জানে না। 
ভাল করে পরাও কাপড পয়স৷ দেব দু-আনা ॥ 
এ ভাছুটি কে গড়েছে গো--হাতে দেয়নি তার বালা 
ফাকি দিয়ে পয়সা নিলে গে মান্‌কে বাগদী মুখপোড়। ॥ 
অথবা 
তে'মরা দেখে যাও ভাদুর কানপাশ' 
হাওয়াতে দোলে না পাশ) ভাছুর মনে বড আশা । 
কাল পূজেছি শতদলে আজ কেন গো নীলবরণ 
আমার ভাছু মান করেছে কি দিয়ে মান ভাঙাবে| 
অন্ধকারে প্রদীপ জেলে জোড হাত কবে দাডাবো। 
ভাত্রমাসে আনলাম ভাছু মাঠে হল জলটা 
মাঠের মুনিষ খেটে খেটে হয়ে গেল রাতকান]। 
দ্বিতীয় গানে ভাদুর অভিমানিনী রূপ ধর] পড়েছে । বর্ষা উৎসবের স্বাক্ষর 
এই গানে। ভাছু আসার পর মাঠ জলে ভরে গেছে । চাষী মনের আনন্দে চাষে 
মেতে উঠেছে । আবার শোনা যায়__ 
বর্ধমানে দেখে এলাম গো মাঝের কাটার মাকৃডী 
কোন মাকুডী নেবে বল খোল গলার মাছুলী 
'মথব। 
জব] বিহ্বাদলে দলে মাল গাথা দাও ভাদুর গলে 
মাল মাল করছে ভাছু গো 
তোমার কোন মালাতে সাধ আছে 
এমন মালা গেঁথে দেব যাতে রাধারুষেের নাম আছে 
কাপড় কাপড় করছে৷ ভাদু গো কোন কাপড়ে সাধ আছে 
এমন কাপড় এনে দেব যাতে চিক বসানো পাড আছে । 
রোধাকৃষের নাম” দেওয়া! মালাই সর্বোৎকৃষ্ট | বিশেষত বৈষ্ণবদের কাছে । 
ওর! তাই দেবে ভাছুকে। রাধারুষ্ের যুগলমিলনের মানবিক রূপটি সুন্দরভাবে 
ফুটে উঠেছে । 
সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ কুমারীমন বেরিয়ে আসতে চায়, দেখতে চায় আশে” 
পাশের জগৎটাকে, বাইরে যাবার সাধ ব্যক্ত করে বিভিন্ন গানে-_ 


দ্বিতীয় পর্ব ৫৭ 


চল ভাদু চল খেলতে যাবে৷ রাণীগঞ্জে বেলতল! 

আসবার সময় দেখিয়ে আনবে কয়লা খাদের জল তোলা 
রামীগঞ্জের লোকে বলে-_এটি তোমার কে বটে ? 
লাজসরমে বলতে হল-_বটঠাকুরের ভাই বটে। 
ভাঙ্রমাসে আনলাম ভাছু চন্দন কাঠের চৌদলে 

ভাছু যদি করেন কপা--রাখবো সোনার মন্দিরে | 

অথবা 

ভাছু চল বেডাত্ে--ক্যানেল কাট? দেখিতে 

পল্পপুকুর টলমল, জাম গাঁয়ের লোক পালাইল 

ভাগ্যে ছিল বড়দাদা--সাহেব নিয়ে পাঠাইল 

ও রাম তৃমি যেও না বনে রামের ম" বাচিবে কেমনে । 
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড। গো-অশোক বনের কাননে 
আবার তাইতে ছিল লবকুশ-_ধরে ঘোডা আনাইল রে। 
জয়দেব কেঁছুলী যাঁবো-__রামের বিয়ে দেখিতে 

সীতা সঙ্গে বিয়ে--অশোক বনের কাননে গো 

ও রাম তুমি যেও না বনে । 

দ্বিতীয় গানটির শেষ কয়টি লাইনে সঙ্গতি নাই কিন্তু এখানেও রামারণের 
প্রচ্ছন্ন গ্রভাব। সমসাময়িক ঘটন। অবলগ্বন করেও ভাছু সঙ্গীতের প্রচলন দেখা 
প্যায়। যেমন-_ 
॥ ১ | 

ভাছুর ভাবন1 কিসে ধান ভান কল এসেছে দেশে 
মালডিহের এ অক্ষয় মোড়ল ধানের মেসিন এনেছে 
কোমরপুরের পৃবধারে গো প্যাটেলনগর বসেছে 

তারে তারে তার জুগিয়ে বিজলী বাতি জেলেছে। 

॥২॥ 

আসছে ক্যানেল মুসানজোর হতে মুনিষের দাম পাঁচসিকে 
হল ক্যানেল ভালই হুল অমিতে ধান মরবে না। 
পাবলিকর! সব ভেবে বলে--কর জোগাইতে পারলে না 
ক্যানেল এল এ ক] বেক মধ্যেতে তাপ দেয় শাখা 

ধারে ধারে মগরা দিয়ে মাঠেতে জল ফেলাইল। 


৫৮ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


॥ ৩ ॥ 
একটাকার চাল কিনতে গেলাঙ্গ 
দু-পাই টৈ আর পেলাম ন' 
কন্টোলের গম খেয়ে খেয়ে ভাবনাতে ঘুষ হচ্ছে না 
এ বছরকার বর্ষা কেমন পায়ে কাদ। লাগলে ন! 
যে দেশেতে নাইকো ক্যানেল-_ভাবনাতে ঘুম হচ্ছে না * 
॥ ৪ ॥ 
এবার হিসাব বুঝা দায় হলে! নয়া পয়সা! উত্রিল 
পঁচিশ পয়সায় চার আনা হয় তাইতো গরমেণ্ট বুঝাইল 
একশো পয়সায় এক টাকা হয় তাইতো গরমেপ্ট জানাইল। 


মেয়েছেলে দোকানে গেলে দোকানী মজা লুটিল। 
এই ভাদু বা বোলান গানে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা বা অঙ্গীলতা দোষ থাকে । 
যেমন-_ 
ও ঠাকুরপো--চোখের মাথা খাও 
দেখতে পাও ন। কি 
আমার চোখের ইসারা? 


ঘেটু 
পশ্চিমবাংলায় প্রধানতঃ বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় এবং হাওড়া, হুগলী ও 
২৪-পরগণা জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেটু পুজা উপলক্ষ লোবসঙ্গীতের 
প্রচলন আছে। চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে কাঠের মৃতি গড়ে এই পূজা হয়। পুজার 
কয়েকদিন পূর্ব হ'তেই অস্ত্াজ শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলের গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে এই পুজার চাল ইত্যাি সংগ্রহ করে। ঘেটু খোসপাঁচড়ার দেবতা--তাই 
তার রূপটি কুৎসিৎ। রূপ বর্ণনা করে একটি গানের উল্লেখ করা হল £-_- 
সাধের মাল! রইল গাঁথা বরণ ডালাতে। 
ঘেটুর বপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবেতে ॥ 
আ মরি কি রূপের গঠন, ( দেপে ) গা-টা করছে কেমন । 
গল! সরু মাজ1 মোট! টাক ধরেছে মাথাতে ॥ 
% খড়িযা গ্রন্থ অনা যাহারা কাছে সংগৃহীত। 


দ্বিতীয় পধ ৫৯ 


কষ হয়েছে চোখের জোতি গেজ হয়েছে বুকের ছাঁতি। 
দাতগুলে। লঙ্ নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভভূরুতে ॥ 


ঘে"টু মুক্তিতে তেল পিকুর মাখিক্ছে গৃহন্ছের বাড়ী নিয়ে গিয়ে উদ্যোক্তার? 


গান ধরে” 


ঘেটু আর ফ্লোরে । খোস বালাই নিরে যা দূরে ॥ 
ঘেটু আয় দৌড়ি। হাতির কাধে চড়ি ॥ 

হাতিরে গুড়গুড়ি বাঞ্জে। তা শুনতে ফলুই নাচে ॥ 
ফলুরে জিও কান্দি। রাম লক্ষ্মণ মন থোক বান ॥ 
থোক্‌ থোক্‌ তিন ধোক । চিলে নিলে এক থোক্‌॥ 
ওরে চিল নড়চড়ু। ড় কর! পটুঙ্গান্থৃতো ॥ 

মাছ মেরেছি ঈষের গুতো । হ'রে ছোড়া প্রকাণ্ড ॥ 
ঈফ লাঙ্গল বার ক'র। এ হাল কোথাকে যায় ॥ 
রক্ুনহাটাকে যায়। রম্থুনহাটায় কি কি বিকায়॥ 
মার মার খাগডার বিকার। এই খাগ্ডার লোৰ। 
ভান্ুর বন্দক দোব। ভাম্ছুর ভান্ুর ছুনিয়া ॥ 

কড়ি আন গ] গুণিয়া। কড়া আনতে কড়ি ছোটে। 
রাজার ঘরে লেঠ উঠে। নেইকি? দেয়কি? 
কড়াই ছুটিয়া ভাই। এই যায় ওই যায়॥ 

ধোপার ঘাটে জল খায়। ধোপার ঘাটে জল খেয়ে ॥ 
মোষ পড়লো দুরুম দিয়ে । ঘেটু.**...যা দূরে ॥ 


ঘেটুর গান ছড়াধন্মী। বোধহয় ছোটদের কথ স্মরণ করেই এ গানের স্থষ্টি। 
ভাবের কোন গভীরতা নেই। সুরও সহজ । গান রচনার পদ্ধতিই গায়কদের 
তাল বজায় রাখতে সহায়তা করে। নীচের গানটি শুনলেই ত বোঝা যাবে 


পিখম পিখম এলাম । ঘর গিরস্থর বাড়ী ॥ 

গিরম্থের! রেখেছে । শাগনের খাড়ি ॥ 

শাগন গেল আগনে দিকে । চোর পালালে। গলি দিকে ॥ 
চোর লয় জয়া কান্দর । পলুই নাচে সাত সমুদ্দু র ॥ 
পলুই-এর ভিতর মাছ মারি । মাছ মেরে খারুই-এ ভুরি ॥ 
থারুই-এ ভরে স্থর্গে উঠি। দ্বর্গে উঠে রাজ করি ॥ 

রাঙ্ছে র/জে জোড়ালাম। চন্জখন কাঠ চিলালাম ॥ 


৬ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


চন্দন কাঠের আগে ফোর1। বার করবো ছির। মিরা ॥ 
ছিরা মির] কদ্দুর যায়। লালমোল ভেজে খায় ॥ 
লালমোলের টামটুমি। বুড়ি আনলে গামগ্ুডমি ॥ 
গামগুমিয়ে ভাঙ্গলে ঈদীত। বুড়ি আনলে চৈত মাস ॥ 
চৈত মাসে চতুর্দশী ! বুড়ির কপালে চন্দন ঘষি ॥ 

চন্দন ঘষে পড়লো টোপ1। এই বুড়ি তোর সাত বেটা ॥ 


সহরাই ( বাঁধন। ) 

উত্তর-রাঢ়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের বাস। 
আজও এর! আধ্যেতর সভ্যতার স্থপ্রাচীন রূপটি বহন করে চলেছে । আজও 
এদের সামাজিক উৎসব ও পুজ্াপার্বণে অরণ্য আদিম নিকষ কালো রূপটি ফুটে 
ওঠে। উৎসবের দিনে সাওতাল পল্লী হতে ভেসে আসে মাদলের ধ্বনি। 
মহুয়ার নেশায় মাতাল পুরুষ মাদল বাজায়, তালে তালে নাচে রমণীর দল। 
এ যেন তাদের নিজন্ব এক জগং। কোথাও ছন্দ পতন নেই। 

সাওতালদের ধ্মায় উৎসবের মধ্যে “'সহরাই” বা 'বাধনা, অন্যতম । এই 
পর্ব উপলক্ষ্যে টাবু” বা সামাজিক অনুশালন কিছুটা শিথিল হয়। ২৫শে থেকে 
৩*শে পৌষ এই উত্সব চলে । 'এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবাস থেকে সব সাওতাল 
নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। পৃজায় মন্ত্র আছে, পুরোহিত আছে, কিন্তু 
উৎসবে এ সব গৌণ । নাচগানই উৎসবের মুখ্য অঙ্গ। প্রথম দিনের “ভাঙ্গা 
পুজো” | ভগবানের নামে সকাল হতে সন্ধ্যা পধস্ত চলে অসুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের নাম 
“সিনান'। প্রতিটি বাড়ি হতে একসের করে চাল ও একটি করে মোরগ 
বা মুরগি চাদ নেওয়া! হয়। '“জাহিরথানে” বা শালগাছের তলায় পূজোর 
আয়োজন হয়। সকাল আটটা হত্তে প্রায় চার ঘণ্টা পৃজে। চলে। এই পুজা 
পরিচালনার পুরোহিত নির্বাচিত হয় গ্রামবাসীদের ভোটে। সকলে যাকে 
পুরোহিত নির্বাচিত করবে তিনিই পুজো! করবেন, বংশগত কোন দাবি নেই। 
পুরোহিতকে সাধারণতঃ বাৎসরিক পাচ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া! হয়। এই 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে বাধনা, মানসিংহ ও সারন পুজা করতে হয়। 
পুজার উপকরণ-_-আতপ চাল এক সের, আতপ চালের গুঁড়ো এক সের, সিম্দুর 
ও মোরগ বা মুরগী । পুজার পর পুরোহিত মুরগী কাটবে ও মাংস রারা হুবে। 
তারপর পচাই পুজা হুবে। পুজা শেষ হলে উপস্থিত পুরুষেরা সকলে সেই 


দ্বিতীয় পৰ ৬৯. 


মদ ভাগ করে খেয়ে মাদল ও নাগরা বাজিয়ে গান করতে করতে নিজ গ্রামে 
ফিরে যাবে। মেয়ের পুজার প্রসাদ পাবে 'না। তাদের অবস্ত বাড়িতে যা ইচ্ছা 
খাওয়ায় বাধা নেই। সন্ধ্যায় মেয়েরাও পচাই খাবে। মাতাল মেয়েপুক্রষের দল 
মালের তালে তালে নৃত্যগীত করবে। বুদ্ধ-বৃদ্ধারাও এই নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ 
করে। মাল, বাশি আর নাগর বাজায় পুরুষেরা, গান* গায় মেয়েরা-- 
আশ্বিনী যায়তে কাতিকা আওয়াই গে! । 
কন্ধাসাগে মুড়োরিয়া গাই আজ য়রে ॥ 
ছুয়ে শিষে মাখাব তেলের সিন্দুর, 
মাখাইত কুজুরিয়া তেল আজ য়রে। 
অর্থাৎ আশ্বিন গেছে, কান্তিক এল, সাওতালদের বাধনা পবও সুরু হ'ল। 
গোয়ালের গরু বাছুরের মাথায় তেল সিন্দুর দিতে হয় কিন্তু গরু বাছুর সরষের 
তেল ও সিন্দুর লাগাতে অনিচ্ছুক । গরুগুলো অঙ্থরোধ করছে--বনে কচুরী 
নামে যে ফল আছে-_-তার তেল মাখাতে হবে। 
আবার নৃত্য। আবার গান-_ 
গাই মা চরায় বাবু শ্রীবৃন্দবাবনে হো 
মহিষিণী চরায় গা পার আজ য়রে 
গাই মা আওয়াই বাবু বেল। মা ডুবি গেল 
মহিষিণী আওয়াই, আধা রাত আজ হে। 
অর্থাৎ আদিম বাসিন্দাগণ গরু চরাতে। আর অপর পারে মহিষ চরাতো। 
আজ বাধনা পব। বৃন্দাবন হতে গরু ফিরে আসতে স্থুধ ডুবে যাচ্ছে--মহিষদের 
ফিন্তে প্রায় মধ্যরাত্র। 
দ্বিতীয় দিনে “গোয়াল পূজো” । সকাল প্রায় আটটায় প্রত্যেক অধিবাসী 
নিজ নিজ বাড়িতে একঘণ্টা ধরে পুজা করে। পুজার উপকরণ প্রথম দিনের 
মতই। মুরগী বলিদানের পর সেই মুরগীর মাংস ও মদ খেয়ে সারা দিনরাত শুধু 
নাচ আর গান। এইদিন যে গান হয় তার একটি উদাহরণ-. 
হোল। দলে উসিন1 তল মাদল পুকুরিরে 
তিহিন দলে বুঙা ন৷ দারা হারা 
বাঙল! ওড়ারে । 


' গানগুলি হেবড়াপাহাড়ীর সিছু হাসদার নিকট থেকে পংগৃহীত। 


২ উত্তর-রাড়েয় লোঞ্চসঙ্গীত 


, অর্থাৎ, বাধা পুকুরে স্নান করলাম । কাল বাঙল! ঘরে গোয়াল পূজো করবো। 

তৃতীয় দিনে গরু খোঁট? পূজা । সকালে বাড়ি বাড়ি লকলে লাচগান 
করবে। বিকালে বাড়ির প্রবেশ মৃথে দরজার কাছে বাঁশের বা কাঠের ছুটি শক্ত 
খুঁটি পোতা *হয়। সেই খুঁটিকে কেন্দ্র করে চারধার গোবর জল দিয়ে ধুয়ে 
আলপন! দেওয়া হয়। আতপ চালের গুড়ো দিয়ে গোরু মহিষের শিং-এ 
ও কপালে তেল সি'ছুর মাধিয়ে করেকটি চালের পিঠে কপালে বুলিয়ে শিং-এ 
বেঁধে রাখা হয়। নাগরা আর লাঠি হাতে পুরুষের দল পাড়ায় পাড়ায় গান 
গাইবে, নাচবে, আর আনন্দ করে দেই পিঠে ছি'ড়ে খাবে। সারা রাত নাচগান 
চলে। নেশার উন্মাদনায় গেয়ে উঠে_ 

গৈহ য়েমে ঘুণ্টেরিয়া 
দাদা ইয়। কাড়া য়েম ঘুণ্টেরিয় 
দাদা ইয়া দিলেম পিড়া দারা কোকান]। 

অর্থাৎ, ছুনিয়র লোক দেখবে গোরু খুঁটো দিবি-ন] কাড়া ( মহিষ ) খু'টো 
দিবি। 

চতুর্থ দিন কোন পুজা নেই। শুধু গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নাচগান। প্রতি 
বাড়ী হতে ৪ পাই করে ধান সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ধান কোন বাড়িতে 
জমা রাখা হয় ও মানসিংহ পুজার সময় এ ধানের চাল গ্রামবাসীগণ সমবেত . 
অনুষ্ঠানে রান্না কার খায়। 

পঞ্চম দিন পুকুর হ'তে মাছ ধরে এনে নিজে নিজের বাড়িতে রান্না করে খায়। 

ষষ্ঠ দিনে খনঝাড়। বা 'শিকার। ভোর পাচটায় গ্রামের পুরুষের! নাগর, 
তীর-ধন্থুক, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বনে জঙ্গলে শিকারে বেরিয়ে যায়। শিকারসহু 
বিকালে সকলেই ফিরে আসে । শিকারে যা জীবজন্ত পাওয়া যায়--তা কাটার 
পর সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়৷ হয়। গ্রামের প্রধানের কাছে তৈরি 
একটিমাত্র চালের পিঠে থাকে। সেই পিঠেটিকে গ্রামের প্রান্তে একটি বাশের খু'টির 
মাথায় রাখা হয়। তারপর প্রথমে পুরোহিত ও পরে একজন একজন করে গ্রাম- 
বাসী সেই পিঠে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ে। যার তীরে সেই পিঠে পড়ে যায় 
তারই জয়। নেই বিজয়ীকে কাধে নিয়ে সকলে আনন্দ করে। সে মেয়েদের 
ছাড়া সকলকেই প্রণাম করে। লাঠি নাগর। নিয়ে খেলা হয়। গ্রামের ভেতরে 
এসে প্রধান সকলকে মুড়ি, চিড়ে পচাই খাওয়ায়। তারপর প্রতি বাড়ীতে আবার 
নাচগান গুরু হয় 


ঘিতীয় পর্য ৬৩ 


অহায় পুকুব ঘনচোং অহাপোছিম ঘনচোং 
অহায় হয় মা লেকাতে অহায় বালদো সেটের এন্‌। 
অর্থাৎ, বাধন পর্ব পুর্ব কি পশ্চিম দিক হ'তে আসে-_কেউ অনুমান করতে 
পারে না। এই পর্ব পূর্ব বা পশ্চিম দিক হ'তে না এসে সকল দিকে মধ্য হ'তে 
এসে উপস্থিত হয়েছে । 
এগা আপুং আতোরে তুমদা টামাক্‌ সাডে কান বাবা গো. 
অনা অঁঞ্জম জিউডী লোঃ কানা 
ইগাং বাড়ে তাহেন খান-গেল খজে খজেং আঃ 
বারেং বাড়ে তাহে কান গেল বার ক্রোশ বানিজ আগুয়া । 
বাপের বাড়ীতে বাধনা পর্ব চলছে আর শ্বশুর বাড়ীতে অশ্রু ভারাক্রান্ত কন্য 
বলছে £ আমার যদ্দি নিজের ভাই থাকতো--তাহলে এই পর্ব উপলক্ষ্যে নিশ্চয় 
সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতো । আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাত 
কিন্ত হায়, আমার তেমন কোন আত্মীয় নেই। 
লোক সমাজের সামাজিক ও ধন্ণীয় উৎসবে কৃষি ও পশুপালন নির্ভরত। 
অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেছে । কৃষিকাধ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ভাঙ্গা, 
গরু ও গোয়াল, তাই পুজ্য দেবত| হিসাবে এদেরকেও গ্রহণ করা হয়েছে। 
আদিম সমাজের অন্যতম প্রথা পশুশিকারও উৎসবের আঙ্গিনা থেকে বাদ 
পড়েনি। এই শিকার চলে যৌথভাবে । শিকারলব্ধ বস্তু বন্টিত হয় সকলের 
মাঝে সমানভাবে । আজও কৃতী শিকারীর সম্মান দেওয়] হয় আদিম প্রক্রিয়ায়। 
আদিবাসী স্াওতালদের জীবনে পৌষের এই একটি সপ্তাহ সারা বছরের 
অমূল্য সম্পদ । সবরকমের গতান্থগতিকতার হাত হ'তে মুক্তি পায় দুরস্ত এই 
সমাজজীবন। কোন টাবুর তর্জনী সঙ্কেত নেই। বিচিত্র সঙ্গীতের স্বর ভেসে 
আসে গ্রামের এপ্রাস্ত হ'তে ও প্রান্ত, বাধনহারা মাতালমন শুধু গাইতে 
থাকে। 


'ন্তান্ঠ পর্ব ও সঙ্গীত 

ছসুহরাহ” বা বাধন সাওতালদের শ্রেষ্ট পর্ব। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন 
সময়ে তাদের যে পুজার্চন! চলে তার প্রতিটির সাথেও জড়িয়ে আছি নাচ আর 
গান। আধাঢ় মাসে হয় বোক্গা পূজা। এই উপলক্ষ্যে যে গান গাওয়া হয়ে 
খাকে তার নমুনা | 


৬৪ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


তাহারি তা নাহন। তার না 
তাহারি তা নানা হো 
আগে তো বুহনালাং নিড়িয়ে গুন্দলি 
হার পিছু বুহনালাং পাইমনি ধান 
অথবা বনে কাঠ কাটলি নাজল বোনালি। 
চাষ করবি কি ধান ফেলাবি। 
এগডতে২৭ ফিলাবো এডিরে গুন্দলি । 
তার পিছু ফিলাবে রাইমনি ধান ॥ 
ছোলায় লে। খামার ধান হ'লে বনে ঝাড়ে। 
কামারে লোহ। গলায় রে ॥ 
মাঘ মাসে যে মাঘি উৎসব হয় তার গান-_ 
রাম কান্দে বনে বনে লক্ষ্মণ কান্দে গায়ে। 
রামলম্ষ্রণ গিলেই বানে ব। লক্ষ্মণকে মারে গো 
রামলক্ষ্মণ গিলেই বানে বা। 
ফাগুন মাসে সারুল উৎসব । ফোলপুণিমার দুদিন পরে। তিনদিন ধরে চলে 
এই উৎসব । মাদলের তালে তালে সঈাওতাল পল্লী হ'তে গান ভেসে আসে-- 
চান্দ উঠে ঝিকি মিকি স্বুরুজ উঠে জালা । 
রাম বিন্দেরে মরা ঘরে আলা আন্দারে ॥ 
তেল নাই রে-__বাতি নাই ; মর] ঘরে আল। আন্দারে। 
“জাহির থানে” ঘর তৈরী করে পুজা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে গানই আচার 
গানই মন্তর। 
তিহিং দর নাইকিং দ উকা ঘাট রে মুম কান। হে । 
তোক। ঘাটে রে নাড়কা কান। হে। 
তিহিং দ পাইকিং দ নিরাল ঘাটে রে উম্‌ কানা হো। 
যত ঘটিয়ে নাড়কা বুহইলেন ॥ 
অর্থাৎ আজকে ন্নান করলাম, কালকে পুজা করবো । আবার-- 
তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে নু নিনাহ। 
তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে নাড়কা যেন ॥ 


২৭ । আগে 
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তিহিংদ নাইকিং দ তোক়াতেঃছ'নিনাহ। 
তিহিংদ নাইকিং দ তাহিতে নাড়কা বুহই লিনাহ ॥ 
মানে, আজকে হুধে' নান করলো, আবার দই-এ মাথ। ধমলে।। 
বছরের শেষ হয় চেজ্রমাসের চড়ক উত্সবের মাঝে । এখানেও গান-_- 
“সাহার দিলাম গোবর গিলাম কি ধান পুতলি। 
কি ধান পুতে লালে ল। 
' মা বল্‌ হে রাইমনি ধান রে 
বাবহা বলে রৌলো ধান কেরি কান্দার ধান। 
বিশেষ লক্ষণীয়, এই গানগুলোর অধিকাংশই আদিম শশ্তকামন| ও কৃষিকাধ্যের 
বিবরণে সমুদ্ধ। এই আদিবাসী সম্প্রদায় বাঙল। ভাষার সংমিশ্রণে একটি মিশ্রভাষ। 
গড়ে তুলেছে, যাকে সাওতালী' বাঙলা বলাই ভাল। অধিকাংশ সজীতেই সেই 
স্লাওতালী বাঙলার প্রয়োগ । 


মনস। পুজার গান 
উত্তর-রাট়ে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেগানে ধর্মরাজ বা মনসা পুজার 


প্রচলন নেই। অধিকাংশ মনসমঙ্গল রচয়িতাই নাকি রাঢ়ের অধিবাসী । 
পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও বর্ধমানের আদিম 
সর্পদেবতা, জাগুলি ও বিষহরির পুজা মনসা পুজার রূপ নিয়েছিল বলে কিছু 
পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা ও মনসা যে একই দেবী সে 
সম্পর্কে বিদগ্ধ মহলে নানা রূপ মতবাদ প্রচলিত আছে। অধ্যাপক ম্ুকুমার 
সেন মনে করেন-_ 

“যে যে স্থ্র ধরে ধর্মঠাকুরের মূলে পৌছই সেই সব স্থত্রের কয়েকটি ধরে 
ধর্মঠাকুরের সঙ্গিনী কেতকা মনসার কাছেও পৌছই। 

গ্রথমতঃ কেতকা-মনস। ধর্মের অঙ্গজা, বেদের যমী যিনি ভগিনী হ'য়ে ভ্রাতাকে 
কামন। করেছিলেন পতিরূপে । কেতকাও ধর্মের কামিশী। (কামিন্তা )-- 

দ্বিতীয়তঃ কেতকা বারুণী। তার প্রত্তীক জলভরা ( আদিতে মদভর। ? ) ঘট, 
বেদের শ্বেতসোম কলস। তার থেকে নানা পথ বাক ঘুরে তিনি একদিকে 
হয়েছেন আরোগ্যের দেবতা বিষহরি, অপরদিকে শহ্মদেবতা ইলা, শ্রী । 

.-মনলা পঞ্চমী দেবী, তার পুজাতিথি হচ্ছে পঞ্চমী। .ভগবতী যী দেবী, 
তার পুজাতিথি বঠী। দেবী দুজনে মূলত; এক। তার প্রমাণ শীতল হঠী। 


শপথ ৫ 


৬৬ উত্তর-রাট্রের লোকসঙ্গীত 


এিনে বাস্তদেবতার পুজা। বান্ত শিল্পে ছেলে-কোলে মনসা ও যী দুই-ই 
[পাওয়া যায়। 

“ধর্ম ধিনি ধারণ করেন তিনিই বাস্তদেব। নাগ পৃথিবী ধারণ করে 
আছেন। শ্তরাং নাগ হলেন বাস্তদেব। নাগের থেকে এলেন মনসা । তার 
থেকে এখন সিজের ( মনসা গাছের ) ভালে পৌছেছে । উনোনে মনসা গাছের 
ডাল রেখে এখন বাস্তপুজ। কর! হয়৷” 

অন্-আধ্য সম্প্রদায় এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা । বগাপঞ্চমীর দিন অস্তযজ 
শ্রেণীর ভক্ত্যার দল ম1 মনসার 'বারি, নিয়ে আসে, ঘট প্রতিষ্ঠা করে, পুজার গুরু 
হয় মায়ের আবাহন দ্িয়ে-_ 


মাঁকে আনতে চল যাই ক্ষীর নদীর কূল 
হাতে দেব হাতবালাঃ চরণে জবার ফুল। 
আসরে মায়ের বন্দন1! হয়। লৌকিক দেবী, তাই লৌকিক প্রথাতেই দেবার 
প্রতিষ্ঠা । 
থাম বঙ্ধম সভা বন্ধম 
বন্ধম বন্থুমতী। 
লাকু পারু ঘ|টে বন্ধম 
দেবী সরম্বতী ॥ 
গুণী ভেয়ের গুণী বন্ধম 
নাটুয়ারই প্রাণ। 
ছোট বড় গুণীনের 
চরণে প্রণাম। 
পদ্মবনে থাকেন মাগো 
পন্ম নাল কুমারী। 
তোমার লাল পারপন্মে 
লাল জবা দিব আমি ॥ 
দুনিয়ারই অনাথিনী 
না করিবেন হেল]। 
আমার আসরে ম1 কমল। 
তুমি কর খেল ॥ 
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আমার আসর ছেড়ে মাগো 
অন্য আসর যাও। 
দোহাই আস্তিক মুনির 
মাথা খাও ॥ 
অথবা লোহা করে ঝিকিমিকি পাথরে না দেয় টান 
বাদীর বান কেটে করি নানাস্থানা 
যে মুখে আলি বান সে মুখেই যা। 
যদি বান ঘুরিস মোড়ে 
ত্রিশুলধারীর দোহাই তোকে । 
এ বন্ধন যদি নড়িস 
ঈশ্বর মহাদেবের জট খসে পড়িস। 
কার দোহাই, আমাদের কামিখ্যা মার দোহাই। 
তারপর যৌথকে মায়ের বন্দন! সুরু হয়__ 
ভব বন্দনা করি বাক] শ্রীহরি 
দয়] করে৷ ম] হস্তীছুয়ারী । 
প্রথমে বন্দি করি শিবের নন্দন 
তারপরে বন্দি করি আমি গণেশের চরণ। 
পুবেতে বন্দি করি আমি গঙ্জা ভগীরথ 
দক্ষিণে বন্দি করি ঠাকুর জগন্নাথ । 
পশ্চিমে বন্দি করি আমি গয়া গদাধর 
উত্তরে বন্দি করি আমি কামিখ্যার চরণ। 
তারপরে বন্দি করি আমি মা মনসার চরণ। 
তারপরে বন্দি করি আমি বেহুলা লখিন্দর | 
তারপরে বন্দি কৰি আমি লোহার বাসরঘর । 
কার দোহাই, ম। মনসার দোহাই ॥ 
উপবাসী “ভক্ত্যার* দল সারারাত্রি গান করে-__ 
লোহার আচিড় লোহার পাচির লোহার বাসর ঘর। 
বাসরঘর বানালি কামার না রাখলি দুয়ার | 
বাসরঘরের ঈশানকোণে তুল। দিয়াছিল । 
কালিনাগের নিঃশ্বাসে তৃলা উড়ি গেল ॥ 


৬৮ উত্তরম্রাটের লোকসঙ্গীত 


টিকির প্রমাণ ছিল'কালিনাগ স্বতার সখার হ'ল। 
স্কতার সঞ্চার হ'য়ে কালিনাগ বাসরে সি'ধিল ॥ 
বারে সিঁধি' কালিনাগ ভাবেন মনে মনে । 
এমন সোনার বেনে দংশিব কেখনে || 
ভার্বিতে'ভাবিতে কালিনাগ পাশতলে দাড়াল। 
আশমোড়া পাশিমোড়া দিয়ে কামড় হানিল ॥ 
টাদ স্থর্যা ছুটি ভাই তোমরা থেক সাক্ষী । 
গন্ধবেনের ছেলে হয়ে দণ্ডে মেল লাখি।। 
বেহুলা! রী উচক্পালী চিরোল চিরোল দী1ত। 
বাসরে খোয়ালি স্বামী না পোহাল রাত॥ 
আশি হাজার বেনে জাগে ঠাচাল লড়ি নিয়ে। 
"আসিবে ম1 মনস] নাগ-_মারবে। বাডি দিয়ে ॥ 
আবার--- 
পথ যেতে খেলি সাপা 
তুই খেলি আশে, মুখ মুছিলি ঘষে 
ডানে যেতে বায়ে মারি, ঘের দরদর ঘেরে ঝাড়ি 
সাপের নাম লীল1। যেখানে খেলি সাপা সেখানে বিষ মিল! ॥ 
কার দ'য়--মা মনসার দয়-_- 
মা মনসার চরণ করি ধ্যান 
বাজুক বিষম ঢাকি--চলুক ঝীপান । 


বিয়ের গান 

বাঙলার লোকসঙ্গীতের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে অন্দর মহলে ও অস্ত্যজ শ্রেণী 
মধ্যে । কৃষিব্যবস্থা মেয়েদেরই স্থ্টি। উন্নততর ব্যবস্থ। গৃহীত হওয়ার পূর্ব পধ্যস্ত 
কৃষিকা্য মেয়েদেরই আয়ত্তাধীন 'ছিল। শশ্য উৎপাদনে ছিল মেয়েদের প্রাথমিক 
অধিকার । তাছাড়া সন্তানকামনা। যে কোন পারিবারিক -অস্থুষ্ঠানে যে আচার 
পদ্ধতি মেনে চলা ইয় তা অন্দরমহলের 'নিজন্ব। মানুষের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যস্ত 
নুথদুঃখ, আনন্দবিরহের যে অনুষ্ঠান তার গ্রতিটি ক্ৈত্রেই মেয়েদের নিজস্ব 
আচার যুগাতীত কাল হতে চলে এসেছে । আদিম কোমবন্বজীবনধারায় যে স্ত্ী- 
আচার প্রচলিত ছিল, ব্রাঙ্মণ্য ' সংস্কৃতির ' প্রবল পরাক্রম সত্বেও 'তা আজও উচ্চ- 
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বর্ণের অন্দরমহল হতে মুছে দিতে পারে নি লোঁকাচারের জগতে. নিয়বর্ণের 
রমণীর সাথে পল্লীর উচ্চবণের রমণীর পরম একাত্মতা । হিম্থু নারীর সাথে মুসলমান 
নারীসমাজের অদৃষ্ত যোগাযোগ । অতি বড় শান্তরজ.ও -ব্দেজ পুরুষকেঃ৪..এই 
অনৃ-আর্ধ্য রীতিসম্মত নোকিরু. আচারকে মেনে নিতে হয়েছে।. এই স্থলে 
'বেদাচারের সাথে লোকাচারের সহাবস্থান । ্‌ 
বিবাহের লৌকিক আচার. ও গীত . মেয়েদের, নিজন্ব। বিবাহের প্রস্তাবনা 
হতে শুরু করে শ্বপ্তরগৃহে কন্যার.বিদায়:পরধযন্ত বৈদিক মন্ত্রের সাথে চলে লৌকিক 
আচার সমাস্তরাল-াবে॥ কেউ ক।রও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। পুরোহিত 
মন্ত্র পড়ে বিবাহের অনুষ্ঠানকে শাস্তরসন্মত রূপ দেয়। কিন্ত স্ত্রী-আচার ছাড়া কোন 
বিবাহই পুর্ণাঙ্গ নয়। বরবধূর মঙ্গল কামন! প্রতিটি আচারের সাথে ভাবী জীবনের 
ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। এদের অনুষ্ঠানে পুক্ুষের কোন ভূমিকা নেই বললেই 
চলে। ব্বাঁয়সী মহিলার দল.কখনে। রসাত্মক ছড়ায় কখনে। বা বিবাহিত মেয়েদের 
সাথে প্রেমসলীতের মাঝে প্রতিটি লৌকিক আচার এমন নিখুঁতভাবে সাঙ্গ করে 
যাতে কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখ। যায় না| 
বিবাহের এই অনুষ্ঠান. যদিও একটি পরিবারকে কেন্জু, করেই গড়ে ওঠ--তবু 
এর পরিধি পারিবারিক গণ্তীর বাইরেও বিস্তৃত। বিবাহ একটি গোঠীবন্ধ 
সামাজিরু-অক্জষ্ঠীন্‌। পঞ্চগ্রামের লোক মেতে ওঠে এক পরিবারের বিবাহকে 
কেন্দ্র করে। অস্ত্যজ শ্রেণী বা আদিবাপীর ক্ষেত্রে, বিবাহ, সেই গোঠীর যৌথ 
অনুষ্ঠান। | 
সীওতালদের বিবাহের রীতি ও. গীতি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচন৷ কর। 
হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাউরী মেয়েদের তরজার মত পাল। গান গাওয়ায় ঝীতি 
আছে। 
ও মাসী মেসেনী+ 
ফুল বাগানে গে! মাঝে ছুলে নি. 
ও দোকানী দোকান খোল, 
ওর গায়ে মিলন হবে তুর*, 
একপক্ষ বলে 
খেল কদমে পাত কালো 





*| গানটি শুকন। গ্রঃষের:পূর্থদাসী বাউরীর নিরুট:সংগৃহী্ভ। 


৭৯ উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত 


অন্যুপক্ষ বলে আমি কালো গে। 
তু কত ভালো । 
তার উত্তরে প্রথমপক্ষ জবাব দেয় £ 
খেল কদমে--তুলেতে তুলেতে তুলেতে। 
্রত্যত্তর এল £ 
খেলবো না বেজের ধুলোকে। 
ধাঙরদের বিবাহকালীন গানের একটি উদাহরণ-_. 
ছোট বৌ পেরওয়! বড় বো পেরওয়া সামা-- 
দিক দিকে বাহসৈ জাতিরে কুটুম 
বিগরে বাহসৈ সামা। 
ছোট বৌ”*..**লামা 
বিশে কোশ গঙ্গা দশ কোশ যমুন। 
যমুনাকে পার কর উধার দে দশ ভাই 
গঙ্জাকে পার করে মুদারিদি 
দশভাই নালাগিল সোনা না লাগিল রূপা 
ন1 ছাতি চাদোয়! যে লাগি। 
“টেকাড়ো' নামে এক সম্প্রদায় আছে, যাদের পদবী কর্মকার তাদের ষে 
বিবাহান্ুষ্ঠান--তাতে সঙ্গীত অপরিহার্য । 
বাবা দুলালী গো বেটা আজ কেনে চন্দন মোহকে 
বাহাতে কাঙ্জগান! দোলাওএ 
রায় রেসা তেল1২৮ এসে বেটা 
ভায় তু উ গোটা কুড়োপুতা 
কাঙান। দোলা ওএ 
জিহদিনে বেটি গে তুহরো জনম 
সেহ দিনে বেটি গে হামে স্থবম গাল 
বীজা মা বাহিনী বেটি হামে শুনম্‌ সাল 
আঁচল পাতিয়ে বেটা হামে লিব গান 


ষ৮ হলুদ তেল 
%। গানটি রাসগ্জুরের বিজয় সর্দারের নিকট সংগৃহীত 


দ্বিতীয় পর্ব ৭৯ 


অথব। 
শ্বশুয়া কে বুলচাল কে শুন 
মায়ের নিজেকের বাপ যেমান তে শুন। 
ভেসরেক] বুলচাল কে শুন। 
মায়ের নিজেকের ভাই যেসান তে শুনা 
মেহমান কে বুলচ।ল কে শুন। 
মায়ের টাঙ্গবাকা ধার যেমান তে শুন 
বিয়ের উৎসবে বাউরী মেয়েরা বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করে গান গায় যার 
সাথে অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই ও কোন ভাবগণ্ত এঁক্য নেই। কতকগুলি 
মেয়েপুরুষ মিলে পালাপালি করে এইগান গায়। 
বাউরী সম্প্রদায়ের উৎসব গান ও ন[চ ছাচ্া কল্পনা! করা যায় না। মেয়ে- 
পুরুষ সকলেই মেতে উঠে। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়। হল। 
নতুন বর এসেছে-_বরকে গাড়ী থেকে নামানোর সময় পাড়াপড়ণী ব্াঁয়সী' 
মহিলার দল রঙ্গ করে গান ধরে-_ 
তোদের জামাই এলো! ভাঙ্গা ফুটো 
গাড়িতে গো গাড়িতে। 
জল দোব না ভাল ঘটিতে ॥ 
কাজের বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত। যত না কাজে ব্যন্ত--তার চেয়ে বেশী 
ব্যস্ততার লক্ষণ। এরই মাঝে কচি ছেলের মাও চুপ করে বসে থাকতে পারে ন]। 
কিন্তু কোলে যে তার কচি ছেলে, করবে কি? 'াড়িয়ে ষে বিয়ে দেখছে---তাকেই 
অন্থরোধ করে গানের মাঝে-__ 
ছেলে ধর. গো ঝাল বাটি 
মুরগিটো কেটে করলাম কি। 
বর বিয়ে করে নিয়ে এল নববধূকে নিজের বাড়ী। বুড়ী ঠাকুম! নাত, 
বৌকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করে। ওমা ছিঃ! একি বৌ এলো গে! 
রজচ্ছলে গান জুড়ে দিল-_ 
| তার তারা আকাশেরই তারা 


ও মাগীটো! ভাল.ছে,২৯ দেখ 
যেন বেঙের পার]। 


২৯। দেখছে। 


শ২. উত্তর-রাছ়ের লোকতরীত 


তারপর নাতির লঙ্জারাঙা মূধের পানে চেয়ে সকৌতুকে ইঙ্গিতপূর্ণ গান 
ধযলো- 
যা খেলবি-তাই খেলা 
হেরিকেনের ভেতর'আলা ৷ 
ইঙ্গিতটি শুধু তির্ধকই নয়, কাব্যিকও। 
মুসলমান সমাজেও স্ত্রী-আচার মেনে-চলাহয়। এক্ষেত্রেও স্বী-আচারের সাথে 
সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সঙ্গীতগুলিবিষয়্বৈ চিত্র্যে অপূর্ব । 
॥ ১ ॥ 
ক্ধমতলায় দাড়িয়ে বাগাল 
তুমি কতই লীল করহে। 
আমার লেগে এন হে বাগাল 
এলিচল আর বেলীফুল॥ 
ও. তোর গরু গেল পালিয়ে 
ও তোর ছাগল গেল পালিয়ে 
আমি ছুটে! কথার গুণাগার । 
“কদমতলা” আর “বাগাল” রাধাকৃষ্ের গ্রণয়লীলার কথ। স্মরণ করিয়ে দেয়। 
বাবুদের বাঙলাতে লাগাবো 
ফুলেরই বাগান । 
কন্যাকে দেখে লাগে চমৎকার .। 
কালো ভেমৈরা ওড়ে পালের পাল 
ঝাঁকে ওড়ে রে 
ঝাঁকে বসে রে- 
আমার সকল মধু থেয়েরে 
ভোরে হল্'কালা দেশাত্তর | 
॥ ২ ॥|. 
এক বাটাতে লঙ শ্থপারী জোড় বাটাতে পান,রে 
খেয়ে যারে নও:সাধাল1৩০,জোব্ড.বাটার পানরে ॥ 
আগে আছে নন্দিনী বড় লাগে. লাজজরে :। 


৩৩ | বর। 


দিতীয় পর্ব, ৩; 


ছেড়ে দাও রে ছোট দেওর। নদীর ঘাটে-য়ায় রে । 
পানিয়া,কে। যায় গরীয়া৩১ কাঁখে নাঁচে গণগরী রে ॥. 
॥ ৩ ॥ 
জামাই আসছে জামাই আসছে 
গাছে পাক। আম-+ 
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি 
পৃণিমার টাদ 
আলমতলায়৩২ দাড়িয়ে জামাই 
চাইছে জ্ঞামা জোড়া দান 
আলমতলায় দীডিয়ে জামাই 
চাইছে শ্বাশুরীকে দান 
কি বললি গোলামের বেটা 
মুখে রুমাল বাধ 
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি 
পুণিমার টাদ ॥ 
॥ 9 ॥ 
তিনটে মালতীর পাত তাতে দেব বড। ভাত 
কি বাণ মারিলি কাল জলে গেলাম রে 
কি বাণ মারিলি কাল] অঙ্গে । 
জলাবাণ মারিলি কাল। পোড়াবাণ মারিলি রে 
তুমি ত' পরের পৃত* তোমার লেগে এত দুখ 
দেশাস্তরি হবে তোমার সঙ্গে । 
উপযুক্ত গানগুলিতেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার পরোক্ষ প্রভাব. রয়েছে! 
সুন্দরী নারীর গাগরী কীখে নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়ার সেই অতি. পুরাতন. 
দৃশ্ত। তার পূর্বে জামাইকে পান খাওয়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে । জামাইয়ের, 
জন্য: প্রতীক্ষমাণ। যে মেয়ে-+সে যেন,.পুণিমার টাদ। শেষ গানেও সেই “কালার” 
কাছে.আত্মস্মর্পণ |: “কালা'র প্রেমে অঙ্গ জলে যাচ্ছে । তাই, তো.মনণমানে" 
না। কলার জন্চে দেঞত্াগিনী হবে মেয়ে) 
৩১। কুজ্জদী,।. 
৩২। ছাদ্নানলা। 


ণ$ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত 

নাওতালদের সামাজিক রীতিনীতি বিবাহ আচারানুষ্ঠান, বিচারপদ্ধতি বা 
শান্তিদান স্বতন্ত্র ধরনের। সামার্জিক শাসননশিতির ক্ষেত্রে ওর] নিজম্ব আইনকানুন 
মেনে চলে। বিবাহের ক্ষেত্রেও স্থনিঙ্দিই প্রথা মেনে চলা হয়। লোকসঙ্গীত 
আলোচনার ক্ষেত্রে বিবাহের রীতিনীতির বিশ্লেষণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক, তবু ষে 
সামাজিক পটভূমিকায় এই জাতীয় লোকদঙ্গীতের উত্তব সেই পটভূমিক! জান! 
না থাকলে সঙ্গীতকে সমাক্‌ উপলব্ধি করতে অন্থবিধা হতে পারে । তাই আলো- 
চন! করা হল। প্রথমে পাত্র ধিবাহযে!গা হলে পাত্রের অভিভাবক ঘটক 
নিষুক্ত করেন। উপযুক্ত পাত্রী সন্ধান করার পর উত্তয়পক্ষের লোকজন একস্থানে 
মিলেমিশে পাত্রপাত্রী দেখে নেয়। উভ্তয়পক্ষ রাজী হলে বিবাহের দিন স্থির হয়। 
পাত্রপক্ষ প্রথমে পাত্রীর আত্মীয় ও গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হতে দু'জন করে 
লোক নিমন্ত্রণ করে। এই প্রথায় খরচ বেশী হয়। প্রথার নাম “হরোঃ চিখ্না? | 
অধিকাংশের সামর্থ্য না থাকায় কেবলমাত্র গ্রামের মোটামুটি ছু'চারজন ভদ্রলোক 
ও কন্ঠাপক্ষের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন পাত্রগৃহে নিমন্ত্রিত হর । “হরোঃ চিখ না” 
প্রথার মর্যাদা রাখতে একবিশ দশ আড়ি ধান দিতে হয়। পাত্রীপক্ষকে পণ 
ধিতে হয়। বীধাপণ মাত্র ১২ টাকা। বিবাহের দিন স্থির হ'ল-_পাকা স্থৃতোয় 
গি'ট পড়লো । বিবাহের দিন পর্ান্ত প্রতিদিন গিট পড়বে । ঘটক সেই গিট. 
দেওয়া! স্থতো ও দশপাই চাল নিয়ে পাত্রীর বাড়ী পৌছে দেবে। এই প্রথার 
নাম 'জামাইতিরি” ও বালাতিরি |, 

বিবাহের নিদিষ্ট দিনে বরযাত্রীদের জন্য আবশ্যকমত চাল, ডাল, তরকারী 
ইত্যাদি সাথে নিয়ে পাত্রপক্ষ আসবেন। ঢাক, ঢোলের বাগ্যসহ ৰরষাত্রের দল পার 
গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। প্রত্যেক গ্রামেই বিবাহ উপলক্ষ্যে সাহায্যের জন্ম 
একজন 'জগমাঝি' থাকে । বরযাত্রী গ্রামে উপস্থিত হওয়া মাত্র জগমাঝি এক 
ঘটি জলসহ আশীর্বা? গ্রহণের অনুষ্ঠানাদি করবেন। প্রথমে বরধাত্রীদল গ্রামের 
বাহিরে কোথাও কোন গান্থতলায় বিশ্রাম করবেন। ঘটক পান্ত্রীপক্ষের বাড়ী 
গিয়ে পাত্রকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলসীতে জল, থালা, বাটি, মাদুর ও গুড় নিয়ে 
এসে পাত্রকে আলিঙ্গন করবে। তারপর পাব্রপক্ষ পাত্রীর বাড়ীতে আপবে। 
এরপর বিবাহের অনুষ্ঠান । সিন্দুর্দানের সময় তিনজন লোক একটি বড়ভালায় 
পাত্রীকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে আনবে, পাত্র একজন লোকের কাধে চেপে এসে 
পাত্রীর মাথা কপালে লিন্দুরদান করবে। পিন্ুরদান হলেই বিবাহ সম্পূর্ণ 


ছিতীস্ব পর্ব ণ৫ 


হয়ে গেল। গ্রামের জগমাঝি তখন বরঘাত্রীদের পাত্রীগৃহে নির্গিষ্ স্থানে বসার 

ব্যবস্থা করে সাধ্যমত পচাই মদ ও মাংস খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করে দেবে। 
পরদিন সকালে বরযাত্রীদের খাইয়ে বিদায় মেওয়া হয় । নববিবাহিতা বধ 

ও পাত্রীর কিছু আত্মীয়ম্বজনসহ বরযাত্রীর দল পান্রপক্ষের বাড়ীতে এসে উপস্থিত 


হয়। 


তৃতীয় দিনে পাত্রীর সঙ্গে যারা এসেছে তারা পাত্রের কাছে একটি বলদ 
পাবে। এই প্রথার নাম 'বারে ইতেৎ)। 

বিবাহের যে দিন ধার্য হয়-_-সেদিন সীওতালী মেয়েরা রি নাচ গান 
করে, পুরুষেরা! বাজায় মারল, নাগরা আর বাশি। এই গানকে বলে “ছাটিয়ার 


গান? । 


তোকোর মারাচারে 
হাড়ি গেলে দ 
তোকোর ম৷ বাটেরে 
এ'ড়বা গেলে দ 
আমকা ম! রাচারে 
নি'ড়ি গেলে দ 
আমকি মা বাটেরে 
এ'ড়বা! গেলে দ 
নিয়াল সঙ্গে সানাইয়। 
নি'ড়ি গেলে দ 
বাড়ে জঙ্গে সানাইয়। 
এ'ড়বা গেলে দ। 


কার উঠোনে মেয়ের বিয়ে? কার.উঠোনে ছেলের বিয়ে? অমুকের উঠোনে 


মেয়ের বিয়ে। অমুকের উঠোনে ছেলের বিয়ে। মেয়ের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা, 
ছেলের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা। 


ব্ষাঁয়সী মহিলার দল গান গাইবে-- 


টুন ডেং গে টুম্থ ডেং 

মিরু টুন ভেং হে। 

হোনোরে অং গে হোনে। রে অং 
কারো হোনে রে অং 


৬, উত্তর-রাচেরধলেকরীত 


তিনক্‌ টাকা সাহেদ 
কারে হেয়ণো রে অং. 
মেবড়েডাকা গরং ও 
মিরুর ডেংহো। 
দান কংমুরি সাদে দে! 
কারেহ্বনো রেঅহ 
1 বাপল1 পিরিং অর্থাৎ জল সওয়ার গান. 
তাহারে তা নান। তারে না 
তহারেন্তানা'নালা। হে। 
তানান। তাহারে তা 
লানানা হে। 
পখোরি গি পখোরি? 
তকই রেয়াং পেরি? 
বান্দে লাই গি বান্দেল$ই 
তকই রেয়াং বাহ। বান্দে লাই" 
এই পুকুর কার? এই বাধ কার? এই* পুকুর অমুক লোকের পুকুর 
খএ বাধ অমুক লোকের বাধ। 
পখোরে গি পখোরি 
ফালনা রেয়ং'পণ্ো কি” 
বান্দে লাই গি বান্দেলঃই 
আমকি রেয়াং বাহ। বান্দে লাইণ। 
মাড়োয়ার গান- বিবাহের অনুষ্ঠান চলাকালীর, এই গান গাওয়। হয় 
তোঁকোর 'ম। রংচারে দা.বা ক 
দু বোদ্বো কামান? চাউলিবুহ্ 
আমকা মারাচারে দা বোম্বে ক 
দ্াবোস্বোক মান! চাউ্গি বৃহ 
তে।কোর রঙ্কই প্লে-নিম-দ: 
হিপিড় হিপিড় নিম; 
নিক ারেদ 
তোকোর যতন ঃলেদনিয়:দ. 


দ্বিতীয় পর্ব পণ 


হিপিড় ছিপিড় নিম দূ 
নিম দারে দ। 

কার উঠোনে জল ফীড়িয়েছে। জল দাড়িয়ে চাল ভেসে গেল। “অমুক- 
লোকের উঠোনে জল াড়িয়েছে। জল দাড়িয়ে চাল ভেসে গেল। কে পু তলো, 
নিম গাছ? নিমের পাতা দুলছে । কে যত্ব করেছে এই নিমগাছ? নিমের 
পাতা হুলছে। 

শুতদৃ্টির গান +-. 

আতো গাতিকুড়ি কোড়া 

মায়া জালাং ছাড়৷ কি্টেই 

ইন্দ ডেজ কান বোঙ্গ| দেউড়ে 

ইং রেনাং মায়া জাল মিন? আনাং মেন খাং 
কাদাম বাহা তে চাপা দিন পে 

রিয়ে ডুরিয়ে তে গেছু জিন্‌ পে 

দেঁউড়ে চিতাং কুনি শহর নুর । 

এই গ্রামের ছেলেমেয়ের সাথে মিলেমিশেছিলাম । আমি দেবতার ভালাতে' 
চেপে এদের মায়া ছেডে দিলাম । আমার মায়াদয়। আছে- আমার কগয ফুলে 
বাশের ডুরি দিয়ে ইপারা করে ড।ফিম ডালার উপর থেকে উপুড হ'য়ে পড়ব । 

বিদায়ের গান-_ 

রারি আতো রেন কুড়ি কানাম 

বে রনি অতোরে পাড়া ওনা 

রনি আতে। নালম দিশে গাঁতি দিয়! ছাড়াও এম 
হড়ম আলম চিলে দায়াম 'এড়ে অ। 

_ বড় গ্রামের মেয়ে ছিলি, ছোটগ্রামে পড়লি। বড়গ্রামের কথ। মনে 
রাখিস না। মেলামেশা ছেড়ে দে। শরীর খারাপ করিস না। শরীরে দয় 
দেখাবি। 

এদের বিবাহের 'জগমাঝি'ই আমাদের নাপিত। বিবাহের পাত্রপাত্রীর 
সন্ধান ও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া আমার্দের ঘটকের মুখ কাজ। এদের ক্ষেত্রে 
বিবাহের দিন পর্ধস্ত ঘটকের প্রয়োজন হয়। জল গওয়া, সিনদুরনান, শুভদৃ্টি 
এই অনুষ্ঠানগুলি অন্-আধ্য রীতির এ&ঁতিহানুসারী ॥ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্দর- 
মহলের যৌথ আচারাচষ্টান ও নৃত্যগীতই মুখ্য অঙ্গ । 


এ৮ উত্তর-রাঢের লোকসঙ্গীত 


খ্সলকাপ 

উত্তররাঢ়ের গ্রামের অগ্থ্জ শ্রেণীর যেকোন সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবে 
'লেটে! বা আলকাপ বিশেষ জনপ্রিয় । তাই এই জনপদের মেলাখেলা আকর্ষণীয় 
করে তুলতে হলে অনুষ্ঠানস্থচীতে আলকাপ থাকবেই । সন্ধ্যা ণা হতেই ভীড় 
'জমবে। আসরের ঠিক কাছাকাছি জায়গা পাওয়া চাই। অল্প শীতে গা 
ঘে'ষাঘেষি করে জমাট হয়ে বনাঁ। পায়ের কাছে হারিকেনের আলো। মাঝে 
মাঝে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়1। অবিশ্বান্ত পুলকে সারারাত আলকাপের গান 
ক্লাস্তিহীন উপভোগ । গানের ভাষা সহজ সরল। ভাবের গভীরতা নেই। 

[নুরে আধুনিকতার ম্পর্শ। নৃত্যে মনোহারিণীর ছন্দ। আখ্যানে পরিহাসোচ্ছল 
মধুর হত জীবন। 

'আলকাপ গান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্রাচাধ্য লিখেছেন £ গম্ভীর গানে 
বিষয়গত বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন-__ইহাতে প্রধানতঃ শিব দেবতাটি লক্ষ্য 
থাকে বলিয়া এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তনের সাথে ইহা! কেবলমাত্র হিম্দু 
কুষকসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয় রহিল । মুসলমান সমাজে ইহা! কালক্রমে 
একটি স্বতন্ত্রনূপ লাভ করিল-_-তাহা আলকাপ বলিয়া! পরিচিত।.**-**আলকাপ 
গানে কোন ধর্মীয় লক্ষ্য বলিয়া ইহার বিষয় নিতান্ত লঘু এবং রুচি ও নীতিবোধে 
সময় সময় অত্যন্ত নিয়স্তরে গিয়! পৌছিয়া! থাকে ।---***জীবনের কোন গভীর 
বিষয়ই আলকাপ গানের ভিতর দিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গান 
ও ছড়াই সমসাময়িক নিতান্ত লঘুন্থরের বিষয়বস্তু লইয়া! রচিত হয়।***...মুসলমান 
সমাজে প্রচলিত বিষয় হইলেও বাঙলার লোক-সংগীতে জাতিধন্ন নিব্বিশেষে 
রাধাকৃষণ প্রসঙ্গ স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়া আলকাপ গানেও রাধারুষ্ণের নাম 
শোনা যায়। 

উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা পরবর্তীকালে মুঘলমান সমাজকে আলকাপ গান রচনায় 
ও পরিবেশনায় উৎসাহিত করেছে একথা স্বীকার করৈ নেওয়ায় অন্ুবিধা আছে। 
গম্ভীর] গানের উৎপত্তি ও প্রসার উত্তরবঙ্গেই। এ কথা সত্য যে উত্তর-রাট়ের 
গাজন ও বোলানগান গম্ভীরাধন্্রী। আলকাপ উত্তর-রাড়েই গ্রসারলাভ করেছে 
বলে মনে হয়। গম্ভীর! গানের বিষয়বস্ত প্রধানতঃ বর্ষ-বিবরণী আলোচনা । 
বৎসরের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীই গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। গাজনের গান 
প্রধানতঃ মহাদেবকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্ম-সঙ্গীত। বোলান গানে মুখ্যতঃ 
রাধাকফ্ের প্রণয়লীলা। কিন্তু আলকাপে আছে দাঁম্পত্যজীবনের ন্খদুঃখ। 


দ্বিতীয় পর্ব ৭৯ 


'আনন্দবিরহ আর কৃত্িম কলহের কথা। এবং সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলনও 
দেখা যায়। গন্ভীরা-গাজন-বোলান গানে লঘুরস বা হান্তপরিহাসের স্থান 
গৌণ--অধ্যাত্মবাদ বা বৎসরের ঘটনাবলী গুরুত্বসহকারে পরিবেশিত হয়। 
গায়ক ও শ্রোতার মাঝে একটি ভক্তিভাব বিরাজ করে। কিন্ত আলকাপের, 
সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দেবদেবীর সম্পর্ক না থাকায় কোন ভক্তিভাব 
'নেই। বরং আদিরসাত্মক ছড়া বা নৃত্যগীতে অবচেতন মনে যৌনজীবন 
সম্পকিত নান] কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। রাধারুষ্ণের প্রেম, হরপার্বতীর বিবাহ 
বা সংসারধাত্রার লৌকিক রূপ দিতে গিয়ে যে লঘু পরিহাস, যে অন্‌-আ্ন্ুলভ 
বর্ণনভঙ্গী_ তাই কালে আলকাপে সংক্রামিত হয়েছে । আলকাপের স্থুল ও 
চটুল রসিকতা, বিকৃত যৌনরল ও দীম্পত্যজীবনের অপামাজিক দিক-_ইত্যাদ্র 
কথা পধ্যালোচন। করে এই গানকে গম্ভীরা গান--যে গান বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে 
শুধু উত্তববঙ্গে সীমাবদ্ধ_-তারই উত্তরাধিকার হিসেবে মালদহ, মুর্িদাবাদ, 
বীরভূম বা বর্ধমানের মুসলমান সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ডঃ ভট্টাচার্যের এই 
মন্তব্য মেনে নেওয়। যায় না। আলকাপ সম্পর্কে বাঙলার লে।কনৃত্য” গ্রন্থে মণি 
বর্ধন লিখেছেন £ “ভাষ! ও গ্রয়োগ কৌশল স্থুলধরণের কারণ শিল্পী ও পালা- 
রচয়িতারা অশিক্ষিত ও নিরক্ষর । চাষী দিনমজুরেরাই শিল্পী ।.. *.*পালার 
প্রারন্তে বন্দনা গান-****.তারপর চললো! আখ্যান-স্থুরে সংলাপ পালাগাঁনের | 

২২০৭ দর্শকবুন্দ খুসী রাখতে, আসর জমাতে প্রথমেই সুরু হয় তাদের নৃত্য। 
যুবতীবেশে যুবক বুকে মেডেল ঝুলিয়ে এককভাবে, দ্ধৈন্মভাবে কখনও বা৷ যৌথভাবে 
নৃত্য করে। নৃত্য চলে বাইজীর মত__কটিদোলনের প্রাধান্য । বাইজীন্মুলভ 
গ্রীবাভঙ্গী । অক্ষিকর্ম ও পাদকর্মে পুষ্ট সে নৃত্য । 

গ্রামের অস্তাজ শ্রেণীর পরিবারে যে কিশোরের চেহার। নারীস্থলভ ও ক 
গান গাওয়ার উপযোগী সাধারণতঃ তাকেই এই আলকাপ গানের কেন্দ্রবিন্দু বা 
«“ছোঁকরা” হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। সে কিশোরীর মত মাথায় দীর্ঘ কেশ 
রাখে । স্ুদীর্ঘকালের শিক্ষার ফলে বাইজীব মত নৃত্যগীত এদের আরত্তে আসে । 
চোখমুখের ইঙ্গিত, চালচলন সবই চপল। কিশোরীর মত। দলের সাথে বিভিন্ন 
পরিবেশে ও বিভিন্ন রুচির আসরে এরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। 
সহজাত ও অঙ্শীলন জাত বুদ্ধিবৃত্তির ফলে যে কোন প্রশ্নোত্তরের , সম্মুখীন হতে 
দবিধাগ্রন্ত হয় না। এইদিক থেকে এই গানের “ছোকরার সাথে পূর্ববঙ্গের ঘাটু 
গানের 'ঘাটু'র সাদৃশ্ত আছে। সেখানেও গ্রামের কোন চারুশন। স্বক& নিম 


৮৮৩ উত্তর-া্টের লোকসঙ্গীত 


স্বপুরায়ের বালককৈই মিবীচন করা হয়। “বালিকার "মত দীর্ঘ কেশ। 'বার 
চৌদ্দ বগরর"বয়স হতেই এই' বালক 'এককভাবে বা যৌথভাবে :নৃত্যগীতের ব্যধস! 
করৈ। 'বীলিকৈর অভিভাধকই  ঘাটুগানৈর * সম্পরর্ায়ের হাতে ধালকটিকে 'তুঁলে 
'দৌয়। এর ওয়ণপোধষণের সমন্ত দায়িত্ব এই সম্প্রদায়ের | 
'আলকাপকে এদেশের লোকে সংক্ষেপে বলে 'কাপতড। অনেকের খারণা-- 
একাপ'কথাটি এসেছে সংস্কৃত “কাপট্য শব্ধ হতে । «কাপট্য” শব্জের অর্থ ব্যঙ্গ- 
'রসাত্মক নাটক। আর আল্‌ অর্থে মৌমাছির সুল। অর্থাৎ “আলকাপ” মানে 
' ধাড়ালো--:এমনই এক ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক যাঁতে হুল ফোটানোর জালা আছে। 
কেউ অঙ্গভঙ্গী বা কণ্গ্থর বিকৃত করে ব্যঙ্গ বা হান্ারস ত্য করার চেষ্টা 
করলে এ অঞ্চলের লোকে বলে--গনে-আর কাপ. করতে হ'বেন।--অথবা 
্যাখ-ছাখ-কাপ, করছে।' 

'আলকাপ সাধারণতঃ গ্রামে ধান ওঠার পর শীতের নুরু হতে যে কোন ধর্ম 
উত্সবে ব! মেলায় শোনা ঘবায়। দলে মূল গায়েন, দোহার বাদক, নৃত্যশিল্পী ইত্যাদি 
''নিয়ে দশ পনের জন থাকে । বাগ্যন্ত্র থাকে__হারমো নিয়াম, *জুড়ি, জং ও ডুগি 

তবলা । কোন বিশেষ নাটক এখানে আভনীত হয় না। আসরের পরিবেশ বুঝে 
-পালাজমে । দাম্পতাজীবনের প্রেম ও কলহ, বিশ্বাম অবিশ্বাস এর একেকাট চিত্র 
এই গানের মধ্যে ফুটে ওঠে । ব্যঙ্গ চাতুধের খেলও জমে ভাল । এরই মাঝে আধু- 
নিক সভ্যতার সমালোচন৷ ও প্রশস্তি হয়। অধিকাংশক্ষে তেই পল্লীসমাজে নাগরিক 
জীবনের কুফল, ব্যর্থ অন্থকরণ প্রিয়তাঃ আধুনিক নারীসমাজের প্রগতি ইত্যাদিকে 
'লক্ষ) করে ব্যঙ্গীতি গীত হয়। প্রথমে মূল গায়েন আসর বন্দনা করে-_ 
কোথ।য় গো মা বীণাপাণি 
শ্বেতঘর জবাসিণী 
অজ্ঞান নাশিনী 
জ্ঞান দাও মা আমারে। 
পড়িয়ে কাতর--ডাকি করজোড়ে 
এসো! ম' আসরে--ব*স' কভ'রে 
কে'জানে মা তোর মহিমা? 
“বস্তে আমি আর'পারি ন। 
দিবেন মা পদছায়া 
স্থান দিবেন আমারে । 


দ্বিতীয় পর্ব | ৮১ 


যে কিশোর মেয়ের সাজ প'রে নৃত্যগীত করে সে-ই আসরের গ্রধান আকর্ষণ। 
পুরুষ নেবে স্বামীর বা প্রেমিকের ভূমিকা । আর কিশোরীর বেশে কিশোর নেবে 
সত্রীবা প্রেমিকার ভূমিকা, দলের এই দুজনেই মুখ্য গাঞ়ক। বাকী সকলেই 
ফধোহার। উভয়ের মাঝে ছড়া ও গীতের মাধ্যমে সংলাপ চলে। তারপর যখন 
কিশোরী নাচতে নুরু করে তখন হারের ধুয়া ধরে। আসর মেতে উঠে। 
কখনও প্রবাসী দয়িতের উদ্দেশ্ে দয়িতার গান শোন যায়-_ 
আমারে ন। মনে পড়ে 
তোমার হে বন্ধু 
দুর বিদেশে গিয়ে । 
তুমি থাক দূর বিদেশে 
আমি থাকি পাগল বেশে 
আশায় আশায় পথ চাহিয়! হে বন্ধু। 
কিশোরী জানায় তার মনোবে্দেনার কথা । শ্রোতার হৃদয় আর হয়ে 
উঠে। 
আমার হৃদয়ে জাগালো মায়। রে 
কোন বনে ডাকিলি কোকিল রে 
সময় না বুঝিয়া রে। 
কোকিলের কুহ্ুরবে যৌবনের আবাহন। বিরহকাতর] কিশোরীর মন হুহ 
করে উঠে। অসময়ে কেন ডাক দেয়? | 
| পাখী বলে যাও রে-_ 
নীল আকাশে মন উল্লাসে 
কোন বা দেশে যাওরে পাখী বলে যাওরে। 
বন্ধুর দেশে যাইও রে পাখী ব'লে? আমার কথা৷ 
জানাও ওরে পাখী আমার মনের ব্যথ। 
তুই যে আমার হাদ্মন্দিরে মোহন মূরতি: 
সকাল সন্ধ্যায় ওরে পাখী করিতাম আরতি 
ওরে পাথী ব'লে যাও রে-- 
গরমের সেই সার্বজনীন রূপ । যুগ হতে যুগাস্তরে শুধু পাঞ্রপাত্রী আর 
ভাঁষা ব্লেছে। বিরহী যক্ষ জানিয়েছে ফযক্ষপ্রিয়াকে তার প্রাণের কথা 
মন্দাক্রাত্তা' মেঘের মাধ্যমে । সেই ভাবই নিবেদিত হচ্ছে আকাশের পাখীর 


১ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


কাচ্ছে। অন্তরের এই আকুল আহ্বান বার্থ হর ন1। ভ্রঘর এসে কানে কানে 
গুনিয়ে যায় তার আগমন বার্তা-- 
নীল আকাশের কূলে দীঘির কালো জলে 
দীঘির স্তরে স্তরে পদ্ম ফুটে রয়। 
পদ্মফুলের রূপে ভ্রমর চুপে চুপে 
ভ্রমর আসি মোর কাছে কানে কানেঞ্কয়। 
দয়িত ফিরে আদে অভিমানিনী প্রিয়াকে সাত্তবনা দেয়__ 
নে, নে, নে, পিয়া! মুছে নে চোখের জল 
সেনারই বন্ধু তুমি কেঁদ না তুমি 
মুছে যাবে চোখেরই কাজল 
হা-হাকর না পিয়া ছল । 
দীর্ঘ প্রতীক্ষ।র পর মিলন। প্রেমের অভিষেকে মেতে উঠে দুজনেই । গান 
গেয়ে ওঠে £ 
জীবনে মরণে বন্ধু, মনে রেখ প্রিয়জনে 
বাজুক মধুর বীণা দিবানিশি তব জনে 
মুখভরা মোর মবুর হাসি, বুকভর! মোর প্রেমরাশি 
বিভরণ হ'ক আজি দিবানিশি তব সনে। 
প্রেমোচ্ছল কে যৌবনেরই জয়গান । সমাজ সংসার তুলে গিয়ে গুন নাচ 
আর গান। 
ন!জানি কোন্‌ সাধের পানে কোন্‌ প্রেমে পরাণ ফাসি 
আমি তে পান দিব না, পান দিব না আপন মনে ভালবাসি। 
আদর করে খেলে, ধরে আবার গলে 
ওগে! আমি তারা তুলে পরাবে। 
করবে৷ চুলে চুরি চাদের হাসি। 
তারপরই-- ভোরের হাওয়ায় এলে রে খবর 
বিয়ে বিয়ে ফুটলে! রে ফুল 
চোরের পা হুঁটায়ত৩ পা দিয়ে 
সকৃলি৩৪ গেল জাতিকুল 


৩৩। হ্টু 
২৪। সকলই 
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খেক্যাছ কি লাজেরই মাথ। 
হারিয়ে দিয়া জাতিকুল । 
মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। প্রিয়জনকে একান্ত করে পেয়েছে। বিবাহাস্তে 
স্বামী সোহাগ করে-_. ূ 
সোনার বরণ কন্টারে সোনার নায়ে৩৫ চাপ রে। 
চল আমার বাপের বাড়ী। আমার বাপের বাড়ী যাব 
নানান রকম জিনিষ খাবা, খাবা আরও পাস্তাভাতে ঘি। 
তারপরই স্থক হয় বিবাহিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতা । কর্মরাস্ত পুরুষটি গান 
গায় 
দে না! খেতে হাল বাইতে যাব সুন্দরী * 
গেলাম মাঠে হাল বাইতে ভোকে৩৬ লাড়ি৩৭ কুঁকুঁ করে 
কেন যায় লাহারি৩৮ গেলাম মাঠে হাল বাহিতে-_ 
লাঙ্গল ভাঙলাম আড়াই পাকে। 
নখে দুখে দিন কাটে । সেই মেয়ে এখন মেয়ের মা। ঘোর সংসারী। 
স্বামীর উদ্দেশ্তে বলে-_ 
শুন হে স্বামী বলি আমি মনের বাসনা 
জামাইকে আনতে পাঠাও না। 
জামাই এলে বাড়ি, লাগবে হুড়াহুড়ি 
সাদ্‌ করে কর্যাছি লবান৩৯ কেমনে খাৰ 
জামাইকে আনতে পাঠাবো] । 
এমনিভাবে শেষ হয় একটি পারিবারিক চিত্র। কখনও বা শোন। যায় স্বামী- 


স্্ীর প্রেমালাপ-_ 


৩৫। নৌকা 
৩৬। ক্ষুধা 
৩৭। নাড়ি 

৩৮ । জলখাবার 
৩৯। নবার 


* গানগুলি মুণিদাবাদ জেলার নওদাগ্রামের আবু. হোসেনের (৩৫) 
নিকট প্রাপ্ত । 


উত্তর-রাটের লোকসঙ্গীত 


তব ভালবাসা গ্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে 
তাইতো আমি পিছু পিছু ফিরি সঙ্গে সাথে 

আমি যে দেব ন৷ ধরা 

কেন, কেন--কেন প্রিয়? তব আশার প্রদীপ 
প্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে । 

চলে গেলে আখির আড়ালে তবু থাক হয় জুড়ে-- 
তব স্মৃতিটুকু প্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে। 


মাঝে মাঝে এমন সব ইঙ্গিতও আলোচনায় এসে পড়ে__যা সংস্কৃত সমাজের 
আসরে অপাডক্তেয়। মাঝে মাঝে কোনও চটুলনুরে হিন্দীগানও হয়। আবার 
রাধারুষেঃর প্রণয়লীলার প্রভাবও এসে পড়ে-__ 


আর ভুলবো না শ্টামবধু 
কোন ঝড়ের বাশি হে তৃমি 
সত্য করে বল হে বল। 

ও বিদেশী মন উদাসী 

বাশের বাশী চিকন কালে। 
কোন ঝড়ের এ বাশি হে তুমি 
সত্য করে বল হে বল॥ 


জেলে আগুন পালিয়ে গেলি নিভায়ে গেলি নারে কালা । 
ভাঙতরী ডুবায়ে দিলি ধর্ম রাখলি নারে কাল! ॥ 

না হয় নিজের মন নিজেই বুঝাবো রে কাল]। 

পানে৪০ তো মরবে। না কালা ॥ 


কখনও বা গানের মাঝে তত্বকথাও ব্যক্ত হয়-_ 
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প্রাণে 


অন্ধকারে ভয় কিরে তোর 
সুরের মশাল লাও হাতে 
নুরের বাতি দিবারাতি রে 
জ্বলবে তোর কবরেতে 

পাঁচ কলেমার তিরিশ দান! রে 


দ্বিতীয় পর্ব ৮৫ 


এই নুরের সামিয়ান। 
ঈরের মশাল নাও হাতে। 


সমসাময়িক ঘটন। বা সভ্যতার অগ্রগতির কথাও ব্যঙচ্ছলে গীত হয়-__- 


থবা-_ 


৪১। ল্গান 


পন্য ধন্য কলিযুগে করি নমস্কার 
চা-সুন্দরী যে যুগে হয়েছে প্রচার 
হেন চা-এর জন্ম হয় এই কলিযুগে 
আদরেতে লাগিতেছে মানবের ভোগে 
নমন্তে পত্রিকারূপী আসামবাপিনী 
তুগ্ধসঙ্গে মিশ্র হও--গোলাপরূপিণী 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ এই কথা বলেন 
দোষ না হয় চা খেয়ে, বিষণ সেবা করেন 
অপার মহিম1 তোমার না পেলাম অস্ত 
দেখে যেন মা শেষকালে না হই সর্বস্বান্ত । 


দাদ। সকাল বেলার চান৪৯ করে সরবৎ খেলাম পিয়ে৪ 
ইলশে তাজা পটল ভাঞ্জ খেলাম ভাত দিয়ে 
দুর্দগ্ড তামাক খেলাম 
ছুখিলি পান নিলাম হে পকেটে 
চলে গেলাম্‌ গুজার৪৩ ঘাটে 
গুজার ঘাটে তাড়াতাড়ি 
দুই মাঝি বসাইল।ম দাড়ি 
যখন নৌকা মাঝখানেতে 
ঝড় তুফান উঠলো বটে 
ও আমার মন হইল ভারি 


৪২। পানকরে 


৪৩। ফেরীঘাট 


ঝুমুর 


যদিও ঝুমুর আজ একধরণের ব্যবপায়ীর নাট-সঙ্গীতে এসে পর্যবসিত 
হয়েছে তবু এই গানে আদিবাসী ও অস্ত শ্রেণীর অবদান সম্পর্কে কোন 
সন্দেহ নাই। বাংলার সীমাস্তবত্তা ঈাঁওতালপরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চল ও 
মধ্যপ্রদেশের পুর্নভাগে আদিবাসী সমাজে এই গানের সমধিক প্রচলন। 
উত্তর-রাঢের প্রান্তিক এলাকায় যে সব উপজাতির বাস-_তার বর্তমানে দোভাষী 
ব্যবহারিক প্রয়োজনে ও সামাজিক উৎসবে এরা এদের নিজস্ব 
ভাষার সাথে বাংল? ভাষা গ্রহণ করেছে। তাই বিভিন্ন উপজাতি ও অস্ত্যজ 
শ্রেণীর মাঝে বাংল! ঝুমুর গানের প্রচলন দেখা যায়। পারিবারিক বা সামাজিক 
উৎসবে নাচের সাথে ঝুমুরের গান চলে। গানের কথ! সহজ-_অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্রেমকেন্দ্রিক । সুরও জনপ্রিয়। অল্প কথায় গান রচিত হয় এবং 
গানের পদের পুনরাবৃত্তি চলে। প্লাঁওতালী নাচের মতই নাচ। 


হ'য়ে পড়েছে। 
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আমি রূপায়৪৪ কি করি 
চলে গেলাম নবাববাড়ী তাড়াতাড়ি 
নবাবের হাতে নাইখ, পয়স। 
আবার দেখছি ঘোড়। দোড়তে। 
হাসপাতালে কাটাকুটা 
করছে মানুষ করছে গুটা 
শিশিতে ওষুধ আছে পুরা 
আবার করে দিয়েছেন খাড়া গো 
আলিপুরের চিড়িয়াখানা 
তাই দেখে মন আসতে চায় ন। 
দেখছি অনেক রকম পাখি 
দেখতে তোরে বাকি। 


পশ্থ ছাড়ো কালা 
এবার হইল ঘর যাবার বেল। 
শুন শন কারিগর 
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গায়ে দিব আবরণ 
পশ্থ ছাড়ে 

আদিবাসী সমাজের নিকষকালে! এই প্রেমিক ও বাংলার লোকসঙগীতের 
শীর্ষ একই ব্যক্তি। প্রণগ্নিনী সারাদিনই কাটিয়েছে তার দয়িতের সাথে। 
বিশ্বসংসার ভূলে তাদের এই প্রেমের খেলায় বয়ে গেছে সারাবেলা । প্রণয্বিনী 
তাই ঘরে ফিরে যেতে চায় কিন্তু প্রেমিকের আশা মেটে নি। সারাদিনের 
সঙ্গ গ্ুখের আবেশ মুছে দিতে চায়না মন। তাই পথ আগলে বসে আছে 
প্রেমিক। 

এ গান আদিবাসীর নিজম্ব। একান্তই মৌলিক। কালক্রমে বাঙলার 
লোকসঙ্গীত প্রত্যস্তবাসী এই আদিবাসীর লোকসঙ্গীতকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে । 
সাওতালপরগণ। সংলগ্ন পল্লী অঞ্চলগুলিতে বাঙলার অস্ত্যজ সম্প্রদায় কোথাও 
কোথাও কিছু ভাব ও ভাষা! পরিবর্তন ঝুমুর গানকে নিজন্ব সংস্কৃতির পর্যায়তুক্ত 
করে নিয়েছে। 

বাউরী অম্প্রদায়ের মেয়েরা নাচের তালে তালে যে কোন উৎসবে গায়-_. 


ওরে পাখী রে দেখেছো কি তারে যেতে 
কীন্দায়ে কাটায়ে সারা রাতি রে 

ধূলাতে অঞ্চল-__পাখি রে 
গাঙ বাকা, ন্দী বাকা বাক! গাঙের পানি 


তাহার চাইতে অধিক বাঁকা 
বধূর নয়নখানি রে 
ধূলাতে অঞ্চল-_পাখি রে। 
গায়িকার বিরহিণীরূপ | প্রেমের চিরস্তন বিরহবেদনায় কাতর নায়িক! 
পাখীর কাছে তার মনের কথা ব্যক্ত করছে । নায়কের অদশনে চঞ্চল! নায়িকার 
আঁচল ধূলাক় লুটিয়ে পড়েছে। 
গ্রামদেশের ভল্লাসম্প্রদায় গান করে 
পলাশ বনে রে ভাই-_রঙ ছড়াইলো কে? 
রঙিন দেশের রডিন বধু--তারে এনে দে। 
রঙ ছড়াইলো কে? 
সমূত্রের এ কালে! জলে রে 
নানারকম পাশা খেলে রে 


৮ : উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত 


এ নামেরই কালো বধু 
মন তৃলাইয়া দে। 
রঙ চড়াইয়া দে ॥ 
পলাশ বনে রে ভাই রঙ ছড়াইলে৷ কে? 
পলাশের বনে যৌবনের অভিষেক। প্রকৃতির অঙ্গে যৌবনের রূপসজ্জা । 
বনে বনে রঙের খেলা, নায়কের মনেও রঙ ধরিয়েছে। তার মনে তাই রঙিন দেশের. 
রঙিন বধুর কামনা । . এমন ফুলরাঙা পরিবেশে দেই অচিন দেশের যৌবনরূপরাঙা 
মনের মিতা ছাড়া প্রাণের কথা বলবে কাকে ? 
ঘাটোয়াল সম্প্রদায়ের সমাজজীবনেও এই গানের প্রভাব দেখা যায়-__ 
হাতে লেবে। কাটারী 
চলে যাবে কাছারী 
মাঝ বনে লাগাবে! ঝুমুরী 
গেয়ে মাঝে বনে 
জনপদে নয়-_-জনপদ ছাড়িয়ে বনের মাঝে প্রিয়ার সাথে- ঝুমুর নৃত্য করবে। 
মধুর প্রার্কতিক পরিবেশই প্রিয়াসঙ্গস্থুখ লাভ করবে। ঝুমুরের নাচ গানই হবে 
এই জঙ্গসুখের সহযোগ । 
উৎসবের রাত্রে ধার সম্প্রদায়ও ঝুমুর গ।নে মুখর হয়ে উঠে £-_ 
বুড়া বুড়্ডী কাশ্মা গারায়তে 
সাতদিন ঝুমারী খেল 
ও ঝুমারিকা সোমায়ে 
নিদ নাহি আয় 
মাই তোরে যাবে 
কুমারিক৷ খেল। ৰ 
উৎসবের সময় সাতদিন সাতরাত্রি ধরে যে ঝুমুর নাচগান চলে-_-তাতে আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা সকলেই অংশ গ্রহণ করে। সারাদিন কেটে যায় ঝুমূুরের নাচগানে। 
ঘাটোয়ালদের প্রেমজীবনে ঝুমুর গানের প্রভাব বোধ হয় সর্বাধিক-_ 
ফুটিল গোলাপ রে ভমর1 চষাল 
প1ত৷ ছিল, কুড়ি ছিল ফুল ফুটালো 
পিয়া নাহি আয়ারে 
ফুটিল গোলাপ রে--ভমরা চষাল। 


দ্বিতীয় পর্ব ৮ 


--গোলাপের কুঁড়ি--সে তার জীবনের স্বপ্ন সফল করেছে ভ্রমরের পরশে । 
যে কুঁড়ির যৌবন ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটছ্িল না_ভ্রমর এসে তার যৌবনের পাখা 
মেলে দিয়ে গেছে। ভ্রমর গরবে গরবিনী ফুল তার সম্পদের কথ! ঘোষণ| করছে। 
গ্রকৃতির রাজ্যে প্রেমের এই সার্থকতার মত কবে নায়কনায়িকার মিলনে জীবন 
ফুল হয়ে ফুটে উঠবে ? | 

নিশীথ জাগিল ফুলবনে রে ভমরা 

ফুল যে তুলো শা । পাতাযেনখসেনাহে॥ 
তোমার জন্য ধরে আনবো সোনারই মেয়ে গে । 
নিশীথে জাগিল ফুলবনে রে ভমরা। 

বিরহকাতর মনকে সাত্বনা দেয়-_-বিরহীর জন্য সোনার বরণ মেয়ে নিয়ে 
'আসবে। প্রকৃতি যেমন সাজে সেজে আছে-_তেমন সাজেই থাক। 

সাওতালদের উত্পবেও ঝুমুর গান শোনা যায়_- 

চাদ উঠে ঝিকিমিকি 
স্থর্য উঠে জালা 
রাম বিন্দিরে ময়রা ঘরে 
আলা আন্দারে। 
তেল নাইরে বাতি পাই 
বাতি নাইরে দেয়ালা 
রান বিন্দিরে ময়রা ঘরে 
আলা আন্াারে । 

বাঙলার লোকসঙ্গীতে ঝুমুর গানের স্থাঙ্গীকরণের পর এই গানে অনিবা্ধ্য- 
কারণেই রাধাকষ্ণের কথা অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 

চিনিলে না সহচরী 

আমি শ্রীরাধার প্রহরী 
স্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল গে। 
মোরে চোর বল-_-কি জঞ্জাল। 
করিতে দেবী পুজনে 
করি কমল চয়ন 
কাটা দাগ হৃদয়ে বিশাল গে। 
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল। 


৬৯ উত্তর-রাচ়ের লোকসঙ্গীত 


পুজ্জেছিলায ভগবতী 
তাহার প্রসাদ দূত 
সিন্ুরে কজ্জল ষাখা ভাল গে 
মোরে চোর বল--কি জঞ্জাল। 
আবার ঢ্যাকারো সম্প্রদায়ের ঝুমুর গানেও রাধাকষ্ণের লৌফিকন্ধপ 
চৈত বোশেখ তাপ শেল মারে বুকে হে 
রাধা বিনে অভাগিনী শেল মারে বুকে হে 
চৈত যোশেখ তাপ লাগিল চাদ মুখে 
রাধা বিনে অভাগিনী শেল মারে বুকে হে। 
চৈত্র বৈশাখের দগ্ধ নিদাঘের যে দহনজ্বালা-_শ্রীরাধিকার অধর্শনেও প্রাণে 
সেই দহনজাল। এনে দিয়েছে । 
শ্রীরাধা কাতর কেন শ্থ্ামছাড়া প্রাণধন 
এসে! বন্ধু হিদ্‌মাঝে ধরি 
চিনিতে না পারে। বংশীধারী। 
না গাথিলে ফুলমাল! ন1 ডাকিলে সুবল বলি 
বল নহি আমি প্রাণেশ্বরী 
এসো বন্ধু আমি হিদ্মাঝে ধরি 
চিনিতে না পারে। বংশীধারী 
ঝুমুর গানে কখনও কখনও তত্বকথাও শুনতে পাওয়। যায়__ 
দহের মাছ পড়ে না ডাঙ্গালে 
বাঁপ দিলে ভব জলে 
দহের মাছ ন] পড়ে ভাঙ্গালে 
যদি হ'বে রই কাতল৷ 
ঘুচাও হে মনের মাতল। 
ঘুরে ফিরে পড়ে মোটা জালে। 
ওরে আমার মনমীন, দিনে দিনে বুদ্ধিক্ষীণ 
ঘুরে ফিরে পড়ে ঘুনি জালে । 
দহের মাছ". *..."ডাঙ্গাচল | 
ওরে আমার নিতুর 
তোর মলে. মনে বুদ্ধি জোর 


দ্বিতীয় পর্ব ৯৬ 


পাক কেটে চলে যাবে! কাধার ভিতর 


বাউরীদের ঝুমূরগানে মায়াধাদের দর্শনও শোন। যায়-_ 
এ দুনিয়ায় মায়ার বাধন 
কেবলমাত্র ছয়ারে৪৫ ছয়! 
মুলে পাখী সকল আখি 
পড়ে রবে কয়া৪৬ 
এ ছুনিয়ায়***.* ***ছ্য়া। 
টাকাকড়ি জমিদারী কোথায় পড়ে রবে 
ছেঁড়া তলায়৪৭ লেয়াল৪৮ দড়ি 
সেই তো যাবে সংঙগ রে সঙ্গে 
এ ছুনিয়ায় 22552, ছয় । 
মেঘের আগমনে ভল্লী সম্প্রদায় গান গায়__ 
কাজল মেঘে আড়ালে হ'তে ওলো 
কার হাসি ফুটলো', ফুটিলো লো৷ 
মাঠে ঘাটে জল নাই ডাঙ্গাতে হল ধ্রাতার 
কাজলা মেঘে ******- ওলো। 
অন্থরূপ গান ধাউড়রাও ইন্দ্রপুজা উপলক্ষ্যে গায়-_ 
পুকুরেতে জল নাই ভাই ডাঙ্গালে সাতার 
কালো মেঘ কালে। মেঘ করেছে আধার । 
ঝুমুর গানে প্রেমবিষয়ক ছাড়া অন্ান্ত বিবিধ বিষয় দেখ যায় 
ধাঙড়দের-_ 
ছোট পার1 পাখিটো চালে করে বাস। 
খাজন]। পাতি ন1 দেঈ তো মার খায় গো চাষা। 
সশ্'ড়ি ঘরে মদদ খায় কোটাল ঘরে বাসা 
থাজন। পাতি না দেয় তো মার খায় গো চাষা। 


৪$। ছায়া 
৭৬। কায়। 

৪৭। তালাই (তালপাতার তৈরী ) 
৪৮ |! নারকেলের 


২ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


ঘাটোয়ালদের-_ 
আমার নাতি বড় ছ।তি। ছুয়ারে বাধিলাম হাতি ॥ 
যত লাগে গুণ লাগে । তবু না ছাড়িব জমিদারী ॥ 


চ্যাকারোদের--- 
ঠিক দুপুর বেলা কে মারিলি ঢেল! 
ঢেল৷ নয় গো তামাখলের পটল। 


শিক দিহে রসিকা অবলা । 
এমন কি ঝুমুর গানে সমসাময়িক ঘটনাপ্ররাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়-_ 
কি কারখানা করলে সাহেব শু ডিচুয়াতে এসে 
কত ইটের ভাট। থাকলে পোড়া ভাটিনার ভাঙ্গাতে। 
কি কারখানা .*-***** ***এসে ॥ 
ধরণী শু'ড়ি, শশ্ঠা তাতি-__ইদারাতে কাটতে মাটি 
বাউরীর দলে মিশাল হয়ে পারে ন1 চোটাতে। 
কি কারখানা--***৮*১***০০০৯১০***এসে ॥ 
একখান। চালায় উত্তর-দক্ষিণ 
আর একখানা পৃব-পশ্চিম 
ভাটিনাতে দিলে নিশান জাহাজ নামবার লেগে । 
কি কারথানা:******** ১১১০১ এসে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন শু ড়িচুয়াতে বিমান 
অবতরণের স্থান নির্মাণ প্রসঙ্গই এই গানে আলোচিত হয়েছে। 
ঝুমুর গানগুলি আলোচন! করলে দেখা যাবে অধিকাংকশ গানই চারটি 
পর্দের। পরবর্তাকালে অবশ্ত আট বা দশটি পদের প্রচলন হয়েছে। দ্বিতীয় 
পদের পুনরাবৃত্তি করে চতুর্থপদ পুরণ বা প্রথম পদ্দের পুনরাবৃত্তি করি চতুর্থ পর্দের 
পুরণ অথবা গ্রতি একটি পদ অস্ত দ্বিতীয় পদের পুনরাবৃত্তি দেখা! যায়। সঙ্গীতে 
রূপকের ব্যবহারও দেখা যায়। 
সাওতালদের ঝুমুর গানে মাদল ও বাঁশী, ধাউড়দের ঝুমুর গানে মাল ও 
নাগরা, ঘাটোয়ালদের ঝুমুর গানে মুদঙ্গের ব্যবহার আছে। 
পূর্ববাঙলার জারিগানের মত ঘাটোয়ালদের দুইটি পুরুষ দুই হাতে গামছা নিযে 
নৃত্য করে। দুজন মুদঞ্জ বাজায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেজে সচর।চর মেয়েরাই 


সত্য করে। 


দ্বিতীয় পর্ব ৯৩ 
“লেটো 
- উত্তর-রাঢ় এলেকায় লেটো! বা লোটে! খুব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত পরিবেশনের : 
রীতি বা বিষয়বন্তর দিক হতে এই গান কতকাংশে আলকাপধর্মী । মণি বর্ধন 
লিখেছেন-নাট্যের অপত্রংশ শব হচ্ছে লাট্য। লাট্যের সংক্ষিপ্ত নাম লেটো।+ 
সাঙ্গসজ্জা পরে পালগান গাওয়ার রীতি আছে। পালাগান ও তর্জাগানের, 
মাঝে অঙ্গীল বিষয়বস্তও এসে পড়ে। গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের রুচি অনুযায়ী 
স্ুলমানের নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। সাধারণতঃ মুসলমান সমাজের 
অর্ধিবাসীরাই এই গানের গায়কের দল গঠন করে। শ্রোতাদের মধ্যে মূলতঃ 
হাড়ি, বাউরী, বাগ্দী ইত্যাদি সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত মুসলমানদের বেশী দেখা যায়। 
এই গান সম্পর্কে ডঃ স্থকুমার সেন মহাশয়ের আভিমত ঃ “কবিগানের মধ্যে ্গীলতার 
গণ্তী প্রায়ই মানা হইত না। আধুনিক সাহিত্যের উদ্তবের সাথে সাথে ইহা 
লোপ পাইল। এখনকার দিনে পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে তর্জাগান ও ইহার রূপান্তর 
লেটে ব। লোটে! ( নাটুয়া ) গান অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে গ্রচলিত আছে ।, 
প্রাচীন গীতনাট-ধারার নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ মেনে নিলে লেটো গাণকে তর্জা, 
খেউড় ও যাত্রাগানের সংমিশ্রণ বলেই মনে হয়__ 


প্রাচীন গীতনাট-ধার। 
| 
| | | 
আর্ধ্যাতর্জ! গ্রাচীন কীর্তন খেউর 





| 
ড়া কবি গান 
হাফ আখড়াই 
| | | 
ঢ্প তু পাচালী 


| 
যাত্রা 


| 
কষ্যাত্তা 


| 
খি্টানুন্দর যাত্রা! 





| 
আধুনিক যাত্রা! 


৯৪ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃত্য বাইজীন্নুলভ। ইহাতে পালাগান, হিন্দীগান ও, 
তর্জা গানের প্রভাব দেখা যায়। কখনও গান বন্ধ হয়ে যায়-_-চলে শুধু দুই দলের 
মাঝে ছড়৷ কাটাকাটি বা সংলাপ। কখনও বা যাত্রাদলের মত পুরা একটি পাল! 
গান গীত হয়। অভিনেতার সাজসজ্জা পরে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে । 

প্রথমে গান সুরু হওয়ার অগে আসর বন্দনা হব যৌথকঠে বা একককণ্ে__ 

পহেল। বিসমিল্লা আল্লার নাম লেহে জোবানে৪৯। 

যার কুদদরতে"০ আসমান খাড়। গো৷ রাখলে বিন! যতুনে ॥ 

তাহার পরে সালাম আমার নুর নবীজী জুলজবিনদার 
তাহার পরে সালাম আমার সেই নবীজীর চারজন ইয়ার৫ ১ 
আবু বাক্কার, উন্মর, ওসমান, আলি জরু আর যিনি ॥ 
জানে! সে মোর তুজি আলি, দিণছুনিয়ার হয় গে! অলি৫২ 
তে গজুল ফুকার বোকসেছিলেন আপেরি সোভানে৫৩ ॥ 
জিন্বত খাতুন নবীর বেটি ৰরকতধবনি দিনের খুটি । 
বেহেস্তের দুয়ারে বাতি হাসেন হোসেন দুইজনে ॥ 

মা হাওয়। বাবা আদমে সালাম গে৷ তাদের বাদমে 

যত মোমিন৫৪ পয়দ। হ'ল দেখ তাদের সেকমে৫৫ ॥ 


লেটে। গানের মধ্যে কখনও কখনও দেহতন্বও শোন। যায়-- 
আমার দুকুল পাথারে ভাসে এ নৰ তরী 
টলমল করে নৌক। তুফান ভারী। 
আছে কত রাস্তা বাকা নফসং৬ ও পরাতে ঢাকা 
ভাটিতে চলিছে নৌকা-__ছয়জনা দাড়ি 


সপ পপ পপ -০ শ্শ 


৪৯ জিহবা 


৫€০। দয়া 
৫১। বন্ধু 
৫&২। সর্দার 
€৩। খোদা 
৫8৪ বংশধর 
€& | বংশ 


&৬ | শিরা 


ছিতীয় পৰ জগ 


কি মতি মাল বুঝাই আছে চড়াতে লাগে না পাছে 
বুঝে স্থুঝে হাল ধরেছে ও মুন কাগ্ডারী 
ক্ষবাতাস ও পাই গে! যি 
চলে নৌকা নিরবধি 
যাবে ঘাটে মহম্মদী ঢেগুর মারি 
ঘাটে আছে ছুজন দালাল চিনে নেবে হারাম হালাল 
বেচাকেনা করিবে মাল করে সবুরী৫৭ 
ভেবে কইছে মুনতাজ আলি, শুনরে মন তোরে বলি 
সোজা পথ যাবে চলে ওজানে তরী। 
কোনও বিশেষ এক ব্যক্তির রচিত তব্বমূলক সঙ্গীতকে ঠিক লোকসঙ্গীতের 
পর্যায়ে ফেলা যায় না, একথা সত্য কিন্তু এই গানের পরিবেশনরীতি ও ক্ষেত্র 
এমনই বিচিত্র এবং এর আবেদন অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে এতই গভীর যে গৃঢ় তত্ব- 
কথার উপবে গানের ভাব, স্থুর পরিবেশ প্রভাত মিলিয়ে সরল শোতৃহ্ৃদয়ে এমন 
রেখাপাত করে যা একমাত্র লোকসঙ্গীতেই সম্ভব । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। দুইদল 
দুই পক্ষ অবলম্বন করে। একপক্ষ গান করে কাপাস বা বিশেষ এক শ্রেণীর 
ফলের ভূমিকায়-__ব্যঙ্গ করে “দানা? বা খাগ্যশস্তকে _ 
ওহে দান। করি মানা গৈরব করো না 
আমার সাথে উচিত মত হয় না তুলন]। 
সাত খানা খাব না কাপড়খান! খুলে দাও ন1 
কেমনে ইজ্জৎ রবে আমায় বল ন1। 
বারে ব্পর খায় নি দানা মরে নি হানিফ মর্দানা 
কেতাবেতে আছে শোন। ও ভাই মোমিন1৫৮ 
দানা দান! করো বটে ছুরি মারো অমন প্যাটে 
নইলে কাপড় পরে ভবের হাটে যাওয়া যাবে না। 
দেখ আমার বাহাছুরী পরছে কাপড় নরনারী 
বুনছে কত ঢাকাই শাড়ী আরও চারখানা। 





€৭। ধৈধ্য 
€৮। শ্রোতাগণ 


৪৩ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


অধীন যুস্তাজ ভেবে বলে গাওন1৫৯ কর কাপড় ফেলে 
আবার হঠাৎ মরণ হলে পরে কাফন দেব না। 
প্রতিপক্ষ উত্তর দেয় গানের মাধ্যমেই ৷ প্রশস্তি করে দান! বা খান্যশস্তের-_ 
দানার নিন্দার করে দেখ অরাই৬০ কয়জনা 
কাপাস খেয়ে মানষ হ'ল দান! চেনেন 
দানার বাসন ধরতে গেলে একর মারবে! অপর গালে ॥ 
এ দানাতে হয় বা! কি খিচড়ি, পোলাও, হালুয়া, রুটি 
এ দানাতে সবই দেখ চালায় কারখানা 
দানার নিন্দা করো তুমি কিছুতে ছাডবে! না! আমি 
সভার মাঝে বেশী কথা আমায় বলো না॥ 
অধীন অমুক ভেবে বলে দানা খাও হে ভাই সকলে 
দান না খাইলে পরে কেহ বাচবে ন]। 
এইভাবেই আত্মপ্রশস্তি ও প্রতিপক্ষকে নিন্ধাবাদের মাঝেই গান জমে উঠে । 
রসিক শ্রোতার মন ব্যঙ্গরসিকতায় পুলক অনুভব করে। মাঝে মাঝে অঙ্ীল 
প্রসঙ্গও.এসে উপস্থিত হয় । কিশোরীর বেশে কিশোর অশ্লাল হীঙ্গতপুর্ণ নৃত্য 
করে। দুইপক্ষ কখনও ম| ও বাবা, কখনও লোহা ও পোনা, নামাজ ও ইমান-__ 
ইত্যাদির ভূমিকায় দ্ন্দযুদ্ধে নামে। যখন এই ছন্দযুদ্ধ খুব জমে উঠে তখন 
ব্যক্তিগত আক্রমণও চলে-_ 
তোরে তো বলি নাই শাল। 
শুনেছে দশজন! 
কয়রকমের আছে শালা তার নাইখ' ঠিকান]। 
আখশাল।, ঢে কিশালা, হাতীশালা 
ঘোড়াশালা, পাজিশ!লা গায়ে শাল দোশাল। পাই? 
তোরা শাল। বল নাই। 
তোকে তে। বলি নাই কানা 
শুনেছে দশজনা 
কয়রকমের আছে কানা তার নাহখ, ঠিকান। 


৫€৯। গান 
৬* 1 ওরা 


খিতীয় পর্ব কথ 


ডিঙলে কান?, পটোল কানা, ঝিঙে কান! 
হাঁড়ি কলসী কান! লয়? 
তোকে কান] ব্লালয়। 
সমসামরিক ঘটনাপ্রবাহও লেটে। গানের মাঝে এসে পড়ে. 
আধুনিক যুগ অতি চমৎকার 
ধন্য ধন্য যুগের ব্যবহার 
আধুনিক দি চমৎকার । 


সেকালেতে অনেকজনা  “ক' দুরে থাক “অ+ চিনতো না 
( গোবরের ) দাগ দিয়ে তার! রাখতো হিসাব কত উন্ুল কত ধার 


অতি চমৎকার । 
কংগ্রেস গরমেণ্ট ইহ! জানি মনেতে সংশয় মানি 
পাড়ায় পাড়ায় গ্কুল দিল অসংখ্য মাষ্টার 
অতি চমত্কার । 
হাসপাতাল ছিল না বেশী তাও তো পেল ভারতবাসী 
ছোট বৈষ্চের উঠলে চাটি পাশকরা ভাই সকলে ভাক্তার 
অতি চমতকার । 
অথব। 
এক টাকার চাল কিনতে গেলাম 
তিন পাই বৈ আর মিললো না 
কণ্টোলের গম খেয়ে খেয়ে 


ক্ষ্যামতা বুঝি আর থাকলো না। 


শ্রোতা ও পরিবেশ বুঝে এই জাতীয় গানে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ, ঙ্যতার 
তি ও নিন্দাবাদ দুই-ই পরিবেশিত হয়ে থাকে । আর চলে দেহতব আলোচন।। 
কখনও বা মায়াবাদও এসে যায়। যেমণ-_ 
এই ছুনিয়া৷ কেবল বালির বাধ 
কোন দিনেতে যাবে জান্‌। 


এই ছুনিয়! কেবল বালির বাধ। 
সণ 


ক উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত 


বায়বেশে 
অনেকে মনে করেন যে রা়বেশে শব্ধ বিটা বিশ-বেশে থেকে এসেছে। 
বিট শব্ষের অর্থ শক্তিশালী জনগোষ্ঠী । বিট থেকে “বিশ শব্ষ এবং “বিশ 
হতে “বেশে” শব্র উৎপত্তি। শক্তিশালী অনগোঠীর আচরণীয় কৌশলকে বলা 
হয় বিশ। আর রাজকীয় সম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বলা হয় রায়। এই রায় অর্থাৎ 
জমিদারদের আশ্রিত ও পুষ্ট জনগোীই রার়বেশে গোষ্ঠী নামে খ্যাত। 
জমিদারদের মনোরঞ্রনের নিমিত্তে ও তাঁদের পারিবারিক উৎসবে আনন্দানুষ্ঠানের 
একটি অঙ্গ হিসাবে এই গোঠীর নুতযগীতের উদ্ভব। কিন্তু কালে কালে জমিদারদের 
আধিপত্য সম্কোচনের সাথে সাথে ও পরবর্তীকালে অবলুণ্ির পর এই জাতীয় 
বৃত্যগীত উত্তর-রাটের যে কোন উত্সবে বা মেলাখেলায়ও দেখা যায় 
জন্মপত্রিকা বিচার করলে একে ঠিক লো।কসঙ্গীতের পধ্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ 
বিশেষ এক গোঠীর মনোরঞ্জনের জন্যই এর জন্ম । সুরুতে এ সঙ্গীতের সঙ্গে 
গণজীবনের সংযোগ ছিল ন1 বললেই চলে । 
মূলতঃ ভল্লা, বাউ্ডী, বাগ্দীরাই এতে অংশগ্রহণ করে। নৃত্য প্রধান এই 
গীতের সাথে ব্যাক়্ামকৌশলও প্রদধমিত হয়। বোলান ও রায়বেশে--এই ছুই 
গান উপলক্ষ্যেই এই জনপদের ব্রাত্য জপ্প্রদায়ের মাঝে শারীর চর্চার অবকাশ 
ঘটে। দশবারোজনের একট দল কাঠি নাচের গান গেয়ে উঠে__ 
কাঠির নাচে৷ কড়ি-__সারি রে 
ও ভাই দ্িলেক মোরে সারি রে। 
দিলেক মোবে সারি রে॥ 
গাঙচিলে রে শবে মোর! 
হলাম গুড়ি গুড়িরে। 
কোথায় ছিল চাদ 
মেরেছে ফাগুড়ি রে। 
মেরেছে ফাগুড়ি রে ॥ 
বাউল, বৈষ্ণব আর দরবেশ, ফকিরের দেশ এই উত্তবরাঢ়। তাই আলকাপ, 
“লেটো'র মত লঘু সঙ্গীতের মাঝেও তন্বকথা এসে পড়ে এখানে । উত্তরবঞ্জের 
£বাউলিয়া” বা! পশ্চিমবন্ধের বাউল, ফকিরের জীবনদর্শনে তন্বকথাই মূল । গানে তার 
প্রভাব অনন্থীকার্ধ্য। কিন্তু উত্তররাঢ়ের প্রায় সব লোকসঙ্গীতেই তন্বকথ প্রত্যক্ষ 
ভাবে বা পরোক্ষভাবে ম্পর্ণ করেছে। রায়বেশে সঙ্গীত খিয্লীর কে শোনা যায় 


দ্বিতীয় পৰ ৯৯ 


পাষাণের ভার নয় গে গুরু 
পাপের ভার এ অতি গুরু 
তিলপরিমাণ পাপের বোঝ 
বইতে নারি। জগৎ লঘু 
তাইতে ভারি রে রতি রতি। 
বিবাহাদি উত্লবেও এই গো'ীর নৃত্যের সাথে সঙ্গীত শোনা যায়__ 


করবে! না আর বিয়ে 
বিয়ের আশ! মিটে গেছে 
করার না, | 
বিয়ে করে এ কি জাল! 
লাঠি ঝাটা চলছে এবার 
করবো না. ১০০০০১। 
সুন্দরী বো আনলে ঘরে 
আলতা সিন্দুর কিনতে হবে 
করবো না-""""*-১ত | 


করবো নাআর বিয়ে 
দাদার বিয়ে দিয়ে। 


বাড়াইলে দাদার শ।লা 
দাধার উপর দিয়ে। 


এবার জ্বাল বেজায় বাড়ে 
বাঝ্স বাধা দিয়ে। 


উপরোক্ত গানের পদ শুনে সহজেই উপলব্ধি করা বায় যে উচ্চবর্ণের হিন্দু- 
সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য এ গান নয়। সুন্দরী বৌ-এর সাধ মেটাতে গিয়ে 
নিম্নমধ্যবিত্ত বা অন্ত্যজ পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশার একটি চিত্র ফুটে 


উঠেছে এই গানে । আরেকটি গান__ 


এব।র বাম নিতে এলে--আর বাম। পাঠাবো ন]। 

ও শিব শ্মশানে থাকে-_ঘরের খবর রাখে না॥ 

আসে যদি মৃত্যুঞ্জয়-_-বাম1 নেবার কথা কয়। 

মায়ে ঝিয়ে করবে৷ ঝগড়া-_আামাই ব'লে মানবো না॥ 
শিব শ্বশানে শ্মশানে থাকে- গায়ে সে যে ভক্ম মাথে। 
বাম! একা থাকে ঘরে--ও শিব ঘরের খবর রাখে না ॥ 


এবার বামা,...১.১১০১০০, 


গানটির মাঝে হরপার্বতীর সাংসারিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে।, মহাদেব 
এদের ঘরের জামাই। শ্মণানাচারী শিব বামার খবর র!খে না। বিবাহিতা মেয়ের 
আত্মীয় পরিজন জেনেশুনে এমন একজন আত্মভোলা পুরুষের সাথে মেয়েকে 
ছেড়ে দিতে চায় না। “জামাই” বলে কোন খাতির করা হবে না। মুখের 


১০৯ উত্তর-রাটের লোকসঙ্গীত 


উপর জানিয়ে দেবে যে স্বামীগৃহে মেয়ের অধত্ব হয়, দেখাশোনা! করার লোক 
নেই, তাই মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকবে । আরেকটি গান-_ 

সাজিয়ে দাও গো ললিতে যাবো সোয়ামী দেখিতে । 

সেষে আমার প্রাণের হরি যদি পারি ভুলাইতে ॥ 

সাজিয়ে দাও আভরণ যেখানে যা লাগে যেমন । 

সে যে আমার প্রাণের সখা যদ্দি পারি ফিরাইতে ॥ 

হাতে দাও গে! কঙ্কনচূড়ি কানে দাও গো কানকুগুলী । 

সে আমার প্রাণের হরি যদি পারি ফিরাইতে ॥ 

দীর্ঘকাল স্বামী সন্দর্শন হয় নি তাই ব্যাকুলা স্ত্রী সখীকে সাজিয়ে দিতে 

বলছে__এ “ললিতে শুধু রাধার সখী নয়-_-এ “ললিতে, গ্রাম্যসমাজের, ব্রাত্য- 
সম্প্রদায়ের কিশোরী বধূর সাথা। সাথী জানে সথীর প্রাণের ব্যথা, মনের কথা। 
মনোহারিণীর বেশে সাজিয়ে দিতে হবে। স্বামী অভিমান করে চলে গেছে। 
তাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে । কারণ-- 

বলি বিন্দে তোরে আজ নিশি ঘোরে দেখেছি স্বপন। 

স্বপ্ন যদি না ভাঙিত তো স্বামী আমার হ'তো! আদর্শন ॥ 


পরণে তার পীতধর! বদনে উজল । 
পরশনে নিদ্রাভঙ্গ হইত শীতল ॥ 
আমার বধুর এই অপরূপ রূপ 
দেখলে তোর! হত্তিস্‌ গৃহছাড়া। 


দ্খন্বপ্পে বিভোর প্রেমগরবিনী কিশোরী । ন্বপ্নোখিত! কিশোরী তার 
পরানবধুয়ার রূপ বর্ণন] করছে সথীর কাছে। 

উদ্দাম ও বলিষ্ঠ নৃত্যের সাথে এই গান চলে। সবল ও শ্ুুঠাম দেহের 
বিভিন্ন অল্প্রত্যঙ্গের পেশীচালনার সাথে এই সঙ্গীত এক যাদুকরী পরিবেশ রচন। 
করে। বিল্মযবিমুগ্ধ দৃষ্টিতে জনতা দেখে উদ্দাম গতির এই নৃত্য, সঙ্গীতের দুরে 
মাতাল হয়.শ্রাতার মন। 

স্মরণীয়, রায়বেশে নৃত্য ও গীতকে অবলরপ্থির হাত থেকে উদ্ধার করেন বাংলার 
লোকবৃন্থ গবেষণার অন্যতম পুরোধা ও ব্রহ্চারী আন্দোলনের প্রবর্তক ম্বগাঁর 
গুরুসদয় দতত। বঙ্গীয় ব্রত্চারী সোসাইটী, ব্রতচারী নায়ক মণ্ডলী প্রভৃতির 


দ্বিতীয় পর ১৬২ 


প্রকাশিত গ্রন্থ ও কার্যক্রম ব্যতীত ও তার সম্পফিত ও রায়বেশে বিষয়ক তথ্যাদি 
জানা যাবে শ্রীশঙ্কর সেনগুণু বিরচিত “ফোকলরিষ্ট অব বেঙ্গল” নামক গ্রন্থে 


কৃষকের গান 


এই জনপদের অস্ত্যজ শ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনের একটি বৃহত্তর 
ংশ চাষের প্রয়োজনে মাঠেঘাটেই কাটে। স্্ষ্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ী হতে 
বেরিয়ে যায় হালবলদ নিয়ে ফসলের ক্ষেতে । ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই । মাঝে 
মাঝে আলের ধারে বসে হইুঁকে-কলকেয় তামাক সেজে টেনে নেয় নতুন উদ্দীপনার 
জন্য । হুকো! হাত ব্দল হয়--চলে পরম্পরের স্বখদুঃখের কথা । গতবারের 
আর এবারের চাষেব সম্ভাবনা ও ফলশ্রাতির কথ1। বেলা বাড়লে বাড়ীর মেয়েরা 
ছেলে কোলে করে এলে হাজির হয়, মাথার উপর থাকে এলুমিনিয়মের পাত্রে পাস্তা 
ভাত আর পেয়াজ লঙ্কা। কখনও বা ডালকাটা। খেয়েই আবার কাজে ঝাপিয়ে 
পড়তে হয়। দিনের শেষে স্নান, তারপর খাওয়া । এত কাজের ফাকেও চাষীর 
প্রাণে সুর জাগে-_সে স্থুর কখনও বিষাদের, কখনও পুলকের । নে গলা ছেড়ে 
গান ধরে সে গানের নুর চারপাশের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। দুরের 
মাঠের চাফীও এই গানের সাথে গলা মিলিয়ে সাড়। দেয়। এগান সারিগানের 
ও ছাদপেটানোর গানের মত কর্মবিষয়ক ব! শ্রমবিষয়ক । গানের ভাব ও 
ভাষা খুব সহজ ও সরল । সুরে ভাটিয়ালী টান। কোন বাগ্যযন্ত্রনেই। কাজের 
গতি গানের তালের সাথে সামঞ্জন্ত বিধান করে চলে । অনেক ক্ষেত্রে গানের 
ভাষার সাথে তাদের কর্মজীবনের কোন জঙ্গতি নেই। তবু এগানের শ্থুরে সাড়া 
জাগে, কাজ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ পায় চাঁষধী। সে গান নুরু করে-_ 
বার বাংলো তেরে। কুঠী মধু চৌকিদার 
যার মাথাতে লাল পাগুড়ী--সঙ্গে দফাদার 
চল যাবো মধুস্থদন, তোর লেগে কি হারাবো! জীবন ? 
পাখীকে উদ্দেশ করে গান ধরে-_ 
বন্ধুর দেশে পাখী এসে উড়ছে আকাশে 
বল রে পাখী সত্য করে কে কেমন আছে? 
এখানেও রাধাকৃফের প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয়-_- 
কাল জলে পাথর চলে মন তো চলে ন৷ 
দেশবিদেশে ঘুরে এলাম মরণ হল না। 


১০২ উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


শ্তামের মরণ হয় কিসে 
আসানসোলে বিষবড়ি আছে। 
আদিবাসী বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্তযজ শ্রেণীর অধিবাসীরা তাদের কাজের 
ফাকেই গান জুড়ে দেয়। এগানের দীর্ঘ বিলম্বিত উদাসী সুর ঝিমিয়ে পড়া 
দুপুরের ক্লান্ত পথিককে কেমন যেন বিমনণ করে তোলে । পথ চলতে চলতে গাছের 
ছায়ায় থমকে দীড়ায় পথিক কয়েক মুহূর্ত। সামান্য একখানি গামছা বা ছোট্ট একটি 
ধুতি হাটুর উপর অঁটটোসাটে। করে পর1| গ! দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে; কাজ 
চলছে, আর চলছে সমস্ত পথঘাট পরিব্যাপ্ত করে প্রাণখোল। গান-_ 
উপর দেশে জল হইলে নাম! দেশে জল নাই 
বাদ বেইহেড় শুকি গেয়ালে। দেশে রে ভগব|ন 
এক এ ঝড়ে জল রে জমি কুড়কি 
হিপিড় মানে মান। 
অথব1--. ও 
বেরজিবাবু পুকুরঘাটে দড়াইয়া 
মোষ গেল শ্রীবুন্দ রেলোই বনে 
গাই গেল বিলনে বিলনে 
মোষ গেল শ্রীবৃন্দ বেলোই বনে 
বেরজিবাবু-** *** 
অথবা-_ 
রাণী চলিল সড়কে সড়কে হে 
রাজা চলিল কাচি সড়কে 
বাজার ছাড়া পড়িল জলের ধারে 
রাণী হাসিল] মনে। 


বিজয়ার গান 

সার! বছর ধরে ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর মেয়ে আসে তাঁর বাপের বাড়ীতে 
মাত্র চারদিনের জন্য । তাই তার এত আদর । সারা বাঙগাদেশ জুড়ে আনন্দের 
আলোড়ন। এতো! মেনক1 আর গিরিরাজ ছুহিতা দেবী ছুর্গা নয়, এ যে তাদের 
ষঘরেরই মেয়ে। সারাটা বছর আত্মভোজ] স্বামীকে নিয়েই তার দিন কাটে। 
কতদিন পর মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঘরে ঘরে 


দ্বিতীয় পর্ব ১০৩ 


নতুন কাপড় পড়া আর নতুন কিছু খাওয়ার ধূম। আদরের যেয়ে উমার 
আগমনে উৎসবে মুখর হয়ে উঠে সার! বাঙলাদেশ। এই আনন্দোচ্ছাসের মাঝেই 
কেটে যায় তিনদিন। বিদায়ের বেলা ঘনিয়ে আসে। বাপের বাড়ীর খুসীর 
পাল। সাঙ্গ হয়। মেয়ে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ীতে। মেনকার সাথে বাঙলা- 
দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চোখ ছলছল করে উঠে। যেতে দিতে প্রাণ চায় ন 
তবু" ছেড়ে দিতে হবে। বেদনায় ছলোছলো চোখ। কার্ায় ভেজা কণে 
গ্রামের মেয়ের। গেয়ে উঠে__ 
আসবে আসবে ভালই ছিল 
এসেই যেন চলে গেল 
সকল কথা বলাই হ'ল ন]। 
যাওয়ার কথা শুনেই দেখ 
ভাসছে যে দেশ চৌখের জলে 
উমার পানে চাইতে পারে না। 
বুক ফেটে যায় বিদায় দিতে 
ছাডতে কি মন চায় যে বল 
যাবেই জানি তবু মন মানে না। 
বিজয়া দশমীর দিন গ্রামাঞ্চলে অস্ত্যজ্শ্রেণীর একসঙ্গে অনেকে মিলে পরস্পরের 
' হাতের লাঠিতে তালে তালে শব্ধ করে গান গায় এবং একজন নাচতে থাকে । 
গানে ঘরোয়া রূপ" 
ওগো শ্যামা বাগতেনী সাজ সেজেছে 
কেউ যদি শুধায় শ্টামা কে তোমার ম্বামী 
কি বলিব কুলের কথা বাগতীর মেয়ে আমি ॥ 
ওগেং**' ৪৪৩ »৪*৯৯*কোেজেছে । 


হাপু, 


এ অঞ্চলের গ্রামদেশে কোন কোন মহিল। বা ছোট ছেলেমেয়ে তার্দের বগল 
বাঁজিয়ে বিচিত্র শব্ধ করে অথবা পুরুষ একটি ছড়ি দিয়ে তার নিজের পিঠে 
আঘাতের ছ্বারা বিচিত্র শব্ধ করে এই জাতীয় গান গায়। গান-স্গাওয়ার ভঙগী 
ব1 পরিবেশনের রীতি সকলকেই আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয়। শব্দের তালে তালে 
গান চলে-_ 


১০৪ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


হাপু আতাপাতা লো, 
হাপু সর্ষেপাতা লে", 
হাপু আম খাবি, জাম খাবি, তেঁতুল খাবি লে।? 
তেতুল খেলে পেট গুলাবে-_-ছেলে হ'বে না। 
হাপ--কাকে খেলে গো? 
হাপু-কে ঝাডুনী লো? 
হাপু-বরের মা-কেলো? 


আধুনিকাদের ব্যঙ্গ করে, গান রচনা করে-_ 
ভালাসের এ মাঠে দেখে এলাম লো 
হাপু__কে বটেলে1, কে বটে ? 
হাপু__বাবুদেরই বৌ বটে। 
হাপু-_মাথাতে সান্৬৯ কারা নাই লো 
হাপু-_পায়েতে জুতো । 
হাপু- চোখে চশমা, হাতে ছাতা লো। 
হাপু-_গটগটিয়ে হাটে । 
হাপু__পাল্কী মাঠেই থাকলে! পড়ে লো! । 
হাপু-গায়ে গেল দোয়ামীর হাত ধরে লো ॥ 


বারমেসে 
মহাদেবের গাজন উপলক্ষ্যে ভক্ত্যার দল গান গায়-__ 

আশ্বিনে অন্থিক1 পুজা ঘটে আলিপন | 
অবশ্ত আসিবেন প্রভু করিবেন স্থাপন ॥ 
কাত্তিকে কালিয়াদমন খেলেন বনমালী । 
ক।লিদহে দিয়ে ঝাঁপ বর্ণ হ'লকালি॥ 
অভ্রাণে নতৃন ধান কৃষ্ণের সমান । 
অবশ্ঠ আসিবেন কৃষ্ণ করিবেন নবান৬২ ॥ 

পোষে পাষণ্ড শীত পরে প্রভুর গায়। 

উঠিতে বসিতে সীতার অধিক রাত্রি যায় ॥ 


৬১। ঘোমটা 
৬২। নবান্ 


অথবা 


দ্বিতীয় পর্ব ১০৫ 


মাধে মাধব করে মথুর। গমন। 

দশদিকে দশ শূন্য শৃহ্য বৃন্দাবন ॥ 

চৈত্রে চাতক পাখী করে কলরব। 

তোমার বাণী শুনে আমরা ধেয়ে এলাম সব ॥ 
বৈশাখে বিষম খর] রুষ্ণ কদমতলে। 

পাটবন্ত্র পরিধান বনমাল। গলে ॥ 

জৈষ্টে যমুনার জলে খেলেন 'বনমালী । 

শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥ 
আইল আষাঢ় মাস বরষা সময়। 

পক্ষী আদি দেখে সব বাসার সঞ্চয় ॥ 
আধাটে নবীন মেঘ উঠিল গগন ছাইয়ে। 
শ্টামের চরণ কালে! মেঘ রইলো! দীড়িয়ে ॥ 
ভাদরে ভরিল নদী দুকুল পাথার । 

উঠে যেতে করি মনে না জানি সীতার ॥ 
উড়ে যেতে করি মনে পক্ষ না দেয় বিধি । 
এমন দশ! করে গেল পিয়া গুননিধি ॥ 

শাওনে শয়নে ছিলেন শ্ামের মন্দিরে । 

কে জানে যে এহেন পিয়া যাইবে ছাড়িয়ে ॥ 
আশ্বিনে অদ্থিকাপূজা! মেষ মহিষের ঘটা । 


কান্তিক মাসে কালিপুজ। 
অগ্রাহণ মাসে নবান্ন সে 
পোষ মাসে বাউরী বাধা 
মাঘ মাসে মাকডী সপ্ডমী 
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা 
চৈত্রমাসে শিবের পুজা 
বৈশাখ মাসে ধরম পুজা 
জৈষ্ট্য মাসে যঠীপুজা 
শাওন মাসে শাকপালুনি 
ভাব্রমাসে নন্দোৎ্লব 

এ সময় চলে আরও 


ভাই দ্বিতীয়ার ফোটা ॥ 
সরুধান কেটে । 
ঘরে ঘরে পিঠে ॥ 
ছেলের হাতে খড়ি। 
ফাগের ছড়াছড়ি। 
গাজন হয় ভারি। 
ঢাকের ছড়াছড়ি ॥ 
ছেলের গলায় দড়ি। 
পুজা নয় ভারি ॥ 
কাদায় গড়াগড়ি ॥ 
তাল কাড়াকাড়ি । 


তৃতীয় পর্ব 





উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বাউল, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদি বিষয়েও 
আলোচনার দাবী রাখে। বিশ্নেষণাত্মক দৃষ্টিতঙ্গী নিয়ে বিচার করলে ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক তত্বাশ্রী গানকে লোকদঙ্সীতের পামর্ধ্যাদ। দেওয়া কষ্টকর। কোন 
একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বা জাতির আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন বা সাধনপ্রক্রিয়। 
সেই গোষ্ঠী বা জাতির কাছে মহৎ ও অপরিহাধ্য হ'লেও এর কোন 
সার্বজনীন আবেদন নেই। এই তত্বকে কেন্দ্র করে যে গান সে গানের গৃঢার্থ 
উপলব্ধি কর! ছুংসাধ্য। গানের ভাবের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করতে না 
পারলে প্ররুত রসাস্বাদন সম্ভব নয়। গানের অস্তমিহিত ভাবটি উপলব্ধি করতে 
হ'লে তত্বের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। লোকসঙ্ীতের যারা শ্রোতা তারা 
সঙ্গ রসতত্ব কোঝে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। সহজ সরল জীবনে চাওয়া- 
পাওয়ার বন্দে যে স্বখ ও দুখে, আশা ও হতাশা টুতারই এক সামগ্রিক চিত্র 
লোকসঙ্গীতের উপজ্জীব্য। উত্তর*্রাঢ়ের গ্রামজীবনের যে কোন সামাজিক 
উৎসবে বা! মেলাখেলায় লোকসঙ্গীতের সাথে তত্ব বা পালাগ্রধান সঙ্গীতের এমন 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে,__বৈচিত্র্যের দাবীতে পারস্পরিক গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে ভাব 
ভাষা ও নুরের ক্ষেত্রে এমন সংমিশ্রণ ঘটেছে--শ্রোতার ক্ষেত্রেও রুচি ও 
মানসিকতার এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে শুধুমাত্র তত্বের আছ্লায় এই জাতীয় 
গানকে লোকসঙ্গীতের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়া অসঙগত। 
বিশেষ করে এই জনপদের লোকসংস্কৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, ধ্যানধারণাঁয় এ 
জাতীয় গানের অবদান অপরিসীম । 

বন্তত:-এ দেশের গ্রামজীবনের দংস্কৃতির উদারবিস্ৃত ক্ষেত্রে সকলেরই সমান 


তৃতীয় পৰ ১৩্খী 


আনাগোনা । তাই লে।কসঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি শাখায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাকে 
তত্বকথা এসে পড়েছে । জোনাকী জল! নিঝুম রাতে বারোয়ারীতলায় যে আসর, 
আর হ্যাজাক জল! সামিয়ানার নীচে যে আসর-_উভয় ক্ষেত্রেই শ্রোতাদের মধ্যে 
অস্ত্যজ শ্রেণী আর নিম্মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্তের যে স্থম্্র সীমারেখ। তা ক্রমে ক্রমে 
অপস্থত হচ্ছে। লোকসঙ্গীতও তার গণ্ডীবদ্ধ সীমারেখাকে উদ্দারভাবে আরও 
বিস্তৃত করে ইতিহাসের প্রয়োজনে ও নির্দেশে এই জাতীয় পল্লীগীতিকে স্বাঙ্গীরুত 
করে নিচ্ছে । একথা সত্য--এ জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে উচ্চাঙ্গের ভাব, 
ভাষা ও স্থরের ক্ষেত্রে যে নীতির অনুশাসন তা লোকসঙ্গীতের সহজ, স্বাভাবিক, 
শ্রীৃদ্ধির অনুকূল নয়। লে!কসঙ্গীত কখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা তন্বের 
প্রচারবাহক হ'তে পারে না। এতে পুর্ণ রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু 
এই গানের বহিরঙ্গ রূপ ও ভাব, গায়কের সুরেলা ক ও পনিবেশনভঙ্গী যখন 
লোকসঙ্গীতের মতই আস্তরিকতাপুর্ণ তখনই এই গান একটি আকর্ষণীয় পরিবেশ 
রচনায় সমর্থ হয়। তখনই এর আবেদন সার্বজনীন হ'য়ে পড়ে। বাউল ফকিরের 
গানের তত্ব তখন আর মুখ্য থাকে না স্থুর তব্বকে ছাড়িয়ে এমন একটি পরিমগ্ডল 
রচন! করে যে শ্রোতৃবুন্দ গানের বহিরঙ্গ রূপ, আঙ্গিক, সুর ইত্যাদি নিয়েই তৃপ্ত 
হয়। আর এ গান শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয় শহর বা শিল্পাঞ্চলেও গ্রচারিত। 
এর কারণ সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

নিয়মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কোন উৎসবে, অনুষ্ঠানে ও আসরে 
গ্রামের ধারে, ঘরের প্রশস্ত আডিনায়_-কখনও বা গ্রাম্য দেবদেবীর পুজার্চনায় 
ও মেলাখেলায় নিশ্নসন্প্রদায়ের সাথেই সঙ্গীত ও লোকনৃত্য উপভোগ 
করে, উৎসাহ দেয়। বৃত্তিগত গানগুলি ছাড়াও অন্যান্ত ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত এই লোকসপীতে সন্রিষ অংশ গ্রহণ করেশি। অথচ লোক- 
সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় যেমন ব্রতে, ছড়ায়, গীতিকায়, উপকথায় শুধু গ্রামাঞ্চল 
কেন শহরের নিম্নমধাবিভ্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। পল্লীগীতির অন্যান্য শাখা--যেমন বাউল, কবিগান, যাত্রা, কীর্তন 
ইত্যাদিতে কিন্তু গায়ক ও শ্রোতা উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্বের 
সক্কিয়. অংশ আছে__আছে শিক্ষিত বা অদ্ধিশিক্ষিত মানসিকতা । 

এই নিম্নমধাবিত্ব বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদেব শিক্ষা বা জীবিষ্কা় প্রয়োজনে 
শহরে বা শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এসে ভীড় করেছে । এদের 
সাথে সাথে পল্লীগীতির কিছু কিছু শাখাপ্রশাখাও শহরের সাংস্কৃতিক 
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জীবনে প্রবেশ করেছে। শহরে বা নগরের পথে ঘাটে বা আসরে পটুয়া বা 
বেদে গান গাইছে এমন দৃশ্ট দেখা যায় না। কিন্তু শহরের বা শিল্পাঞ্চলের 
ধারোয়ারী পূজায় বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, স্টেশনের প্লাটফরমে, চলস্ত 
ট্রেনে বা রেন্তোরশায় বাউলগান বা কবিগান শোন] যায় স্বাধীনতা উত্তর বাঙলা 
দেশেও। অবশ্য শিল্পাঞ্চলে কখনও কখনও আদিরসাশ্রিত ঝুমুর গানও শোন! 
যায়। শহরাঞ্চলে এই জাতীয় পল্লীগীতির প্রসারতা লাভের কারণ প্রথমত 
নবতর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শহরের চাকুরীজীবী ও শিল্পাঞ্চলের 
মজুরের মাঝে যে শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটেছে-_তা গ্রামের মানুষ ও তার 
সংস্কৃতিকে সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি উদার মানসিকতার স্থষ্টি করেছে। 
দ্বিতীয়ত-_-সিনেম]; থিয়েটার ইত্যাদির একষেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার 
আগ্রহ ও অভিনবত্ের প্রতি মোহ । তৃতীয়ত-_শহরাঞ্চলের সংস্কৃতির এলেকা 
সম্প্রদারণের জন্য পল্লী গীতিকে স্থারীকরণের প্রয়োজনীয়তা পু'জিবাদী ও অবক্ষয়ী 
সমাজব্যবস্থায় শুধু বাঙলাদেশ কেন সমগ্র পৃথিবীর আগ্রহ । দেউলিয়া সংস্কৃতিকে 
টিকিয়ে রাখার জন্য তাই তাকে পল্লী তথা লোকংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহিনী ধারার 
দ্বারস্থ হতে হয়। 

ব্যক্তিজীবনে যে হতাশা, হাহাকার তারই প্রকাশ সমাজে । কৃত্রিম আর 
কলুষিত আবহাওয়ার মাঝে বেচে থাকতেও আনন্দ আহলাদের প্রয়োজন । .তাই 
পুঁজিবাদী সমাজের মানুষ যখনই সুযোগ পায় তখনই ফিরে আসে এই লোক- 
সংস্কৃতির মাঝে। শহরে সঙ্গীতের পাচমশেলী আসরে ব1 বেতারের স্থ্চীতে যে 
পল্লীগীতি তাতে কখনও কখনও দর্শন বা তত্বকথ। এসে পড়লেও আখ্যান নেই 
বললেই চলে। কিন্তু কবিগান, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদিতে উপাখ্যানই মূলকথা। 
প্রসঙ্গক্রমে উন্বেখষোগ্য ষে শ্রী আশ্তা.তাষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে লোকগীতিতে কোন 
কাহিনী থাকে না। এ কথা ঠিক নয়) তাই এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। 
কারণ পটুয়া, লেটো, আলকাপ ইত্যাদিতে কাহিনীই মুখ্য উপজীব্য | 

কীর্তনে, বৈষ্ণব জীবনদর্শনে এবং বাউল ফকিরের গানে ষে তন্বকথা তাও 
বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এজাতীয় সমস্ত গায়কগায়িকাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই 
গ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বর্তমানে ধারা গান করেন 
তাঁদের অধিকাংশই এ তত্ববিশ্লেষণে সক্ষম নন, যদিও তাদের এই অক্ষমতা এই 
সঙ্গীতচর্চায় বা পরিবেশনে কোন রসহানি ঘটায় ন1। বৃত্তিনিভর সমাজব্যবস্থার 
ক্রমাবলুপ্ির সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুক্ুযাস্ুক্রমিক সাধন! বা নিষ্ঠাচার 
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অনিবাধ্য কারণেই অন্তরহিত। লোকপঙ্গীতের যে গুণ 'প্রত্যক্ষত| ও স্বাভাবিকতা, 
ভাবের ক্ষেত্রে এজাতীন্ন সঙ্গীতে তা অনুপস্থিত কিন্তু নুরের স্ষেজে 
প্রত্যক্ষতা, আছে বলেই আমার বিশ্বাস, যদিও সেখানে স্বাভাবিকতা বা! 
£:79010107581) ভাবটি নেই। এছাড়া *ন্ুরেলা কস্বর ও. স্মৃতিশক্তি যদি 
লোকসঙ্গীতের অন্ততম সম্পদ হয় তাহলেও বাউল, কবিগান, কীর্তন বা শহরাঞ্চলে 
গীত পল্তীগীতিতে সুরেলা কঠম্বরের দাবী অনায়াসেই করা! যায়। যদিও 
স্থৃতিশক্তির প্রয়োজন এখানে খুবই কম। স্বরচিত গান ( বাউল, কবিগান ) বা 
লিখিত গানের পরিবেশনা ( বাউল, কর্তন, ভাটিয়ালি ইত্যাদি )- এর ক্ষেত্রে 
চর্চা ও প্রতিভার বিকাশ হয়। 

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞার মধ্যে তত্বের ও আখ্যানের যে গণ্ডী টানা হয়েছে তা 
কতখানি গ্রহণযোগ্য ভবিষ্যতের গব্ষেকরাই তা” স্থির করবেন। কারণ এ প্রসঙ্গে 
অনেক বিতর্বমূলক বিষয় এসে পড়ে। আমাদের সংগৃহীত লোকসঙ্গীতে কখনও 
কগনও তত্বের প্রকাশ (ঝুমুর, লেটো, বোলান) আবার কখনও ভপাখ্যানের (পটুয়া, 
আলকাপ) প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শুধু ত্বা আধ্যানের অজুহ।তে লোকসঙ্গীত 
সেগুলিকে বর্জন করেনি । এছাড়া প্রতিটি বিশেষ সর্খীতের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি 
(05911109791 সুর আছে। পটুয়া যে সুরে গান গায়? ভাছুগাণ পে শবে শোন। 
যায় না। তাহলে বাউল, কবিগান, কীতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে একটি নিজস্ব 
সুর আছে সেই দাবীতেও তারা লোকসদীতের অংশীদরত্বের দাবী করতে পারে। 
মূলত তব বা দর্শন প্রচার ব। আখ্যান শোনানোর ডদোশ্রে এজাতীয় পল্লীগীতি 
কোন এক সময়ে রচিত হলেও আজকের যাত্ত্রকসভ্যতায় থেটে খাওয়া মানুষের 
জীবিকার স্বল্লক।লীন অবসরে সেই তন্ববিঙ্লেষণ গৌণ হয়ে পড়েছে কি গ্রাম্য কি 
শহুরে উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছেই । ত। ছাড়া তব্বগাততে গুরুবাদ মুখ্য হলেও 
আজকাল তেমন গুরুই ব। জন্মাছে কে? তেমন গানই বা লেখা হচ্ছে কোথায়? 
শুধু সুরের ক্ষেত্রে প্রবহমানতা বজায় রেখে কয়েক দশক বাব দুই শতক পুবের 
লিখিত গানগুলিই পথেঘাটে শোন। যাচ্ছে । অমসাময়িকতার চাপে যে গান লেখা 
হচ্ছে__-তাঁতে গুঢ়তত্ব কোথায়? ন্মত্রাং অতীতে কোন এক সময়ে কোন এক 
খ্যাত বা অধ্যা'তজনের গানই পুরুষ হতে পুরুতাস্তরে প্রচারিত হচ্ছে। 

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও গীতিকার একজন। অব্হ পার্থক্য এই যে লোক- 
স্গীতে গায়কের নামের উত্লেখ থাকে না এবং এর লিখিত রূপ নেই বলেই শ্রুতি 
ব৷ স্মৃতির পরিমার্জনার় গান পরিবতিত হয়েই চলেছে । শহর বানগণ্ের সংস্কৃতি 
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তার নিঃসীম মুনাফ।-লোলুপতা৷ আর কৃত্রিম জৌলুষের মাঝে এই পল্লীগীতিকে গ্রহণ 
বর্জনের ভিত্তিতে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । অনুরূপভাবে পল্লীসমাজেও 
লোকসংস্কৃতির মাঝে শহর ব! ণগরসংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে । সেখানেও 
সেই গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা । 

পল্লীঅঞ্চলে পল্লীগীতির ধারাবাহিক বা লোকসংস্কৃতিতে শন্ুরে-সংস্কৃতির অন্ত- 
প্রবেশ এসম্পর্কে আলোচন] করতে হলে ভূমিব্যবস্থা৷ ও অর্থনীতির পল্লীনম।জের 
শরেণীবিন্তান ও ক্রধবিবর্তনের ধারাটিও অনুধাবন কর] প্রয়োজন। গ্রামে যখন 
জমিদারী প্রথা চালু ছিল তখন পারিবারিক বা ধর্ম উৎসবে যাত্র। বা পালাগান, 
কবিগান ব। কীর্তন-এর আসর জমিয়ে আনন্দ উপভোগ করা হত। এতে 
প্রজাদেব কাছে জমদারদের আত্মপ্রগারের মোহ কিছুটা কাজ করেছে একথা সত্য 
কিন্তু 'এই আসবে অন্দরমহলের মহিলারা গ্রামের নিশ্নমধ্যবিত্ত বা সর্বহারার দলও 
আনন্দলাভ করতো । এ জাতীয় পল্লীগীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাখ্যান 
পরিবেশিত হত। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের ক্রিয়াকলাপ, দেবদেবীর 
লীলাবৈচিত্র্য স্থুরান্থরের ছন্দ এরই মাঝে আদর্শবাদ, মানবিক মূল্যবোধকে 
যেমন তুলে ধরা হত, তেমন আধিদৈবিক, আধিভৌতিক কাধ্যধারা, জন্মাস্তর- 
বাদ, পরলোক, অনৃষ্টবাদ--সর্বোপরি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছে নিঃসর্ত 
আত্মসমর্পণ_-এগুলিও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় স্তরে, 
সামন্ততন্বে ব। পববর্তী স্তরে জমিদারতন্ত্রে গ্রামজীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ধর্মান্ধতা 
বা কুদংস্কার জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল তাকে তংকালীন যুগে সরাবার 
কোন প্রচেষ্টা তো ছিলই না বরং পুজা, উৎসব ও লোকসংস্ক'তর মাঝে যে ব্যস্টিগত 
ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সেখানেও শুধু অনৃষ্টবাদ ও অত্মসন্ত্টির সুড়সুড়ি দিয়ে 
ঘুম পাড়িয়ে রাখার ইচ্ছাই কাজ করেছে। 'অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ও 
অধিকার রক্ষা ও অর্জনের জন্য যে আত্মশক্তিতে আস্থা তার কোন ইঙ্গিত 
লোকপংস্কৃতির তৎকালীন ইতিহাসে পাওয়] যায় না। ইংরেজশাসনের পর হতে 
বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দী হতে ভাষার ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে যে নতুন দ্রিগন্তের 
স্থচন1 হল সেখানেও কিন্তু পল্লীর এই অন্ত্যজশ্রেণীকে বঞ্চিত করে রাখা হল। 
অবশ্য একথ ঠিক গ্রাম্য দেবদেবীর পুজার্চনায়, পারিবারিক উৎসবে বা মেলা- 
খেলায় লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিষনমন্প্রধায়ের সক্রিয় ভূমিক। সর্যকালেই স্বীকৃত । 

জমিদারী প্রথা অবলুণ্থির পর গ্রামজীবনেও পু জিবাদের বিকাশ দেখা দিয়েছে। 
গ্রামের বৃত্তিনির্ভর পরিবার যাস্ত্রিকপভাতার চাপে হয় শহর মুখাপেক্ষী হয়েছে 


তৃতীয় পৰ ১১১ 


[নতুবা আরও অধিক পরিমাণে কৃষিনির্ভর হয়েছে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল 
ঠিকই কিন্তু ভূমির উপর চাপ ৃষ্টি হল। কৃষিপণ্য বিনিময় করেঞগহরের পু'জিকে 
ক্রমে ক্রমে গ্রামের জোতদারেরা সম্ভবমত কুক্ষিগত করার চেষ্টা সুরু করলেন। 
(অথচ গ্রামীন সমাজের বা সংস্কৃতির প্রতি এদের কোন দায় থাকলো! না৷ এদিকে 
£ম্যাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রের কাঠমো পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থপীতির ক্ষেতে 
! ইপ্সিত পরিবর্তন দেখ! না দিলেও কিছু পুনবিষ্যাস দেখা দিল যা পুঁজিবাদী 
£সমাজব্যবস্থারই অনিবাধা পরিণতি । লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পু'জিবাদের 
দুপ্রভাব দুরতিকরময। এ সম্পর্কে শ্রীশক্কর দেনগুপ্ত ১৯৬৮ সনে তিরুচিরাপাল্লীতে 
মুঅগ্নঠিত তামিলনাড়ু শিল্পাহিত্য সম্মেলনের লোকসাহিত্য বিভাগের সভাপতি 
)রপে যে বক্তব্য রেগেছিলেন ত। সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ বক্তব্যটি 
[১“ফোকলোর” পত্রিকার জুলাই, ১৯৬*তে ৩৬০-_৩৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। 
*১* ভাষার ক্ষেত্রে তীনতা! বজায় রেখে অঙ্গীলতার দায়ে লোক-সংস্কৃতিকে দুরে 
[ সরিয়ে রাখার একটি অপপ্রয়া চলেছে। এছাড়া গনচেতনার উন্মেষ বা শরেণী- 
₹ঘর্ষের কথা যাতে লোকসংস্কৃতি তখ। পল্লীগীতিকে ম্পশ না করে সেইজন্য 
আজও অতি সাবধানে ধায় আচারের নুদৃশ্ত আবরণকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। 
" * ইতিমধ্যে পৃববাঙলার অগণিত পরিবারের উপস্থিতি এদেশের শহরাঞ্চলে 
এমনকি, গ্রামজীবনের সংস্কৃতিতে একটি মধ্যবিত্ত মানাসকত্তা স্থ্টিতে সহায়ত! 
করেছে। ছিন্নমূল পরিবার তাদের আস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যেমন ক্ষেতেখামারে 
এদেশের মানুষের সাথে একাত্মতা স্থাপন করেছে তেমাঁণ তাদের সবপুষ্ট 
স্কৃতিকেও এদেশের সংস্কৃতির সাথে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা চলিয়াছে। অবিভক্ত 
বাঙলার পল্লীসংস্কৃতিতে যে মূলগত ও ভাবগত এঁক্য তা এই শ্বাঙ্গীকরণকে 
ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়া পথঘাট সংস্কার ও যাশবাহনের স্থুযোগবৃদ্ধির ফলে 
গ্রামে ও শহরের ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের কাচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের যে 
ব্যবধান তা ক্রমশ সনষুচিত হয়ে এসেছে। নগরজীবনের সিনেমা, থি়েটার-এর 
উটুল গান, র্বিলাস গ্রামিক জনসাধারণের শ্রুতি ও রুচিকে অনেকখানি গ্রাস 
করেছে। গ্লিনেমার গানের অনন্য আকষণ পল্লীগীতিকে আকুষ্ট করেছে। 
এখানে গবেষক প্রীঅরুণ রায়ের লোকায়নের সংজ্ঞাটি তুলে দওয়া যেতে 
পারে_দঘ সজীব উপাদানসমূহ মানবসভ্যতার উধাকালে যৌথ-প্রয়াসে সর্ব 
জনগ্রাহ উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীতিত্তিক 
নমাজ অতিক্রম করে এবং নবঅভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্তাতের এক উচ্চঙ্র 


১১২ উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


সর্বজনগ্রহ সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকাঁ-শক্তিরপে আমাদেরষূুযুগের 
সাংস্কৃতিক ভাগারে সঞ্চয়রূপে দেখ। দেয় তাকেই লোকায়ন বলে । গ্রামোফোন”। 
মাইক, রেডিও ইত্যাদির কল্যাণে চলচ্চিত্রসঙ্গীতের প্রচারও সর্বাধিক । কিন্ধ: 
বিপরাতপক্ষে একথাও সত্য যে সিনেমার পপুলার” গানের মাঝে ভারতবর্ষ, 
তথা পৃথিবীর লোকসঙ্গাতের সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্থুরকাররা *দেশবিদেশের 
লোকসঙ্গীতের মনমাতানে! চিন্তজয়ী সুরের সংমিশ্রণ করে এক নতুন নুরের সৃষ্ট 
করে চলেছেন । 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে শহর ও গ্রামের মানুষের মাঝে পরম্পর 
নির্ভরশীলতাই পলীগীতি ও শহরের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পারম্পরিক লেনদেনের 
মূল কারণ। তাই লোকগীতি যা এখনও গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত বা অস্ত্যজশ্রেণীর 
মধ্যেই মূলত সীমাবন্ধ_শহরের গীতির প্রভাব ও সমসামগ্রিক গণচেতনাকে এর 
ভাবে, ভাষায় ও সুরে বূপান্তরকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ঠিক তেমনি শহরের 
সাংস্কৃতিক জীবনেও পল্লীগীতি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জমির 
ক্ষুধা বা ফনলের কামণ।কে অব্যাহত রেখেও শহরের শ্রমজীবী মানুষের সাথে 
গ্রামের কৃষিজীবী মাগ্চষের যেদিন ইতিহাসের প্রয়োজনে পুর্ণ একাত্মতা স্থাপিত 
হ'বে সেদিন শহরের সংস্কৃতির মাঝে যে চটুলতা, যে যৌন প্রবণতা আছে তা, ক্রমে 
ক্রমে লোপ পেয়ে পল্লীগাতি ও পরে লোকগীতির সাথে মিলেমিশে এক' নবতর 
লোকগীতির স্থ্টি করবে বলেই বিশ্বা যা শহর বা গ্রামের জীমারেখায় আবদ্ধ 
ন1 থেকে বৃহত্তর জনসমাজের সবাত্সক জাগরণের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। 
উপরিউক্ত ম'লোচবাব পিরিখে নিয়ে লোকনঙ্কীতের আরও কয়েকট শাখার বা 
ধারার কথা আলোচন। কর! সম্ভব । যেমন বাঙল। 


বাউল 

উত্তর-রাঢ়ের পথে ঘাটে, গ্রাম হ'তে গ্রামাস্তরে, গাছের ছায়ায়) মাটির দাওয়ায়, 
আশ্রমে আর আস্তাপায়, রেলের কামরায়, চায়ের দোকানে সর্বত্রই বাউলের 
দেখা মিলবে। মাথায় চূড়া কর] চুল, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, আর হাতে 
একতার1। কখনও বা একা কখনও সঙ্গী সাথী নিয়ে । গান গুনতে ইচ্ছা করে 
বললেই গাইবে। খুব পরিপাটি করে আশ্রমটি সাজিয়ে রাখে। বাউলগীতির 
পুরাঁতনী ভাবধারার প্রতিনিধি ৬নবনী দাস আর নব্যধারার শ্রীপুর্ণদা এই 
জনপদের মান্য | মাথায় ন্তুদীর্ঘ এক পাগড়ী, রঙবেরঙের ছিট দিয়ে তৈরী এক 


তৃতীয় শব ১১৩ 


বিচিন্ত বর্ণের আলখাল্প! পরণে, সদাহাক্ময় সেই ক্ষ্যাপা বাউল ৬নরনী দাস 
যখন পায়ে ুপুর পর গুরুভার দেহ নিয়ে ঘুরে ফিরে তালে তালে নৃত্য করতেন 
আর হুহাত গ্রাসারিত করে যখন গান জুড়ে নিতেন তখন তা ছিলএক অপূর্ব দৃশ্ত। 
সে এক রসিক পাগল। 
বাধালে গোল 
ছ্যাখ মে নদীয়ায়। 
সারা মুখে তার হাসি, চোখ ছুটিতে খুসির জোয়ার । সমন্থ অনুভূতিতে 
সজীতের পুলক মাখানো । কোথাও তত্বের রহস্যময়তা নেই-__নেই সঙ্গীতাভি- 
মানীর আত্মসর্বন্বতা। সবে মিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ । পারিবারিক বা 
সামাজিক উৎসবে, সম্মেলনে বা অনুষ্ঠানে, পৃজার্চনায় বা মেলাখেলায় সর্বত্রই 
বাউলের ভাক আসে । পৌষ সংক্রান্তির দিন জয়দেবের মেলায় দেশের যত বাউল 
এসে সমবেত হয় জয়দেবে । সারা বছরের সংগ্রহ উজাড় করে দেয় ওর। সার 
রাহি ধরে । অপূর্ব সে-দৃষ্তয। 
রাউল ধর্মের উপাদান বা এর তত্ব সম্পর্কে ডঃ উপেন্দ্রন্দ্র ভষ্টাচাধ তার 
“বাঙলার বাউল” গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচন! করেছেন । বাউল গীতি পাঠের পট- 
ভূমিকা রচন1 করার জন্য তার সেই গ্রন্থের সাহ!ষ্য নিয়ে সংশ্লি্ই অংশ চুগ্ধক হিসাবে 
নিষ্কে দেওয়া হল-_ 
বাউল ধর্মের উপারদ্দান-_-১। দেববহিভূতি ধর্ম । ২। গুরুবাদ। ৩। স্থুল মানব- 
দেহের গৌরব । ৪| মনের মানুষ । ৫। রূপস্বরূপতত্ত্ব। 
বাউলের আচার 'রাগের আচার'-বেদের আচার? নয় । মদনের পঞ্চবাণে, 
মদন, মাদন, শোষণ, স্তস্ভন আর জম্মোহনে সংসারে যাবতীয় কামঘটিত ব্যাপার 
সংঘটিত হচ্ছে। বাউলের সাধনা-_কামের মধ্য হতে প্রেমকে নিফাশন করা-_ 
কামের বিষ নাশ করে প্রেমের অমৃত্ত্ব লাভ করা। বাউলের বাণ প্রয়োগ কৌশল 
রসরতির বিসর্জনে নয় অটল প্রতিষ্ঠায়; নিষ্নগামী করায় নয় উধব গামী করায়। 
প্রবৃত্তির মাঝেই নিবৃত্তি। তন্ত্র সাধনা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী । হিন্দুতস্তর গ্রন্থে বেছের 
দিজ্দা আছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়ারা বেদ ও ব্রাদ্মণ্যধর্মকে ব্যঙ্গ করেছে সুফী ধর্সেও 
আহঠ'মিক মুললমান ধর্ম শরীয়তকে মূল্যহীন ও মারফত পদ্থাকে শ্রেষ্ঠ বল! 
হয়েছে। যে ধর্ম গুলির সমন্বয়ে বাউল ধর্ষের উদ্ভুব সেগুলির কোনটিই বৈদিক 
ধর্মকে মানে নি। 
তান্ত্রিক ধর্ষের ভিততিই ক্রিয়া সাধনাই এর যুলরূপ। এই সাধনাংশে যে 


জর টু 


১১৪ উত্তর-রাচ়ের লোকসঙ্গীত 


সমস্ত গৃও পদ্ধতি, যোগ সাধনা প্রভৃতি আছে--ভাতে গুরুর উপদেশ ও সাহচর্য 
অপরিহীর্ধ। বাউল গুক্কে (১) মানবগুক্কর্ূপে (২) পরমতন্ব বা ভগবানরূপে 
দেখে। 'মানবগুক্ষ সেই পরমণুক্ষরই প্রতিনিধি । গুরু বা মূরশিণ এ জগতে 
পরম সম্প? এবং স্বপ্নং ভগবান গুচন্ধপে শিপ্তকে সাধনপথে পরিচালিত করছে 
বলেই বাউলদের বিশ্বাস। দেহের সারবস্ত বিন্দু মান্গষের পরম সম্পদ | এই 
বিন্বুই স্রগুর্' বা ভগবানের স্বক্ূপ। আর এই বিশ্বু রক্ষাই বাউল সাধনার মূল 
ভিত্তি। ভগবানের স্বরূপই গুরুতত্ব। স্বরূপে তার তিনটি অংশ-_-একটি ভোক্তা 
পুরুষরূপে ; আর একটি শক্তি ভোগারূপে; অপরটি উভয়ের মিলিত মহানন্দ 
শিহরিত সম্মিলিত অবস্থা । 

মানবদেছের মধ্যেই মূলতব্ব_ আত্মা বা ভগবানের বাস। মানবদেহাশ্রিত 
সাধনাই তাদের বর্তমান । এর মাঝেই ব্রঞ্ধাগুকে কল্পন] করা হয়েছে । এর মাঝেই 

পরম পুরুষ বা “মনের মানুষ" । দেহ হতেই পুক্রষ ও প্রকৃতির বিকাশ ঘটে। 

মনের মানুষ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত মান্য তিন প্রকার --সংস্কার, 
অযোনি ও সহজ । সংস্কার__মান্ুষ সংসারের সাধারণ জন্ম মৃত্যুর অধীন মান্য; 
অধোনি-মানুষ গোলকবিহারী বৈকুঠপতি; আর সহজ-মান্্ষ গোলকের উপর 
বৃদ্বাবনেশ্বরী রাধাসহ লহজানন্দ রলে বিরাজ করে। রূপরসতত্বের মূল কথা 
হচ্ছে_রূপ বলতে বাইরের একটি আকারকে বোঝায়-_-আর এই বধূপকে আশ্রয় 
করে এই রূপের অভান্তরে এর যে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাকেই স্বর্ষপ বলা হয়। 
বাউলের সাধন মূলত এই রূপ হতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া । 

এই প্রসঙ্গে এনবনী দাসের অংগ্রহ হতে কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়া 
হল।৬৩ ভবিস্তং গবেষকদের স্বার্থে পদগুলো যেমন পাওয়া গেছে ঠিক তেমন- 
ভাবেই উদ্ধৃত করছি-_- 

শিশুনং পরমং ব্রদ্ধা সবকারণং কারণ। 
-_ পর্দ-- 

একদিন নিরঞ্জনের হইল মন সৃষ্টি করিতে বাঞ্ছ। হইলে তখন তেজরূপা ব্রামূপ্ত 
প্রকাশ মনে হইয়া সং চিৎ আনন্দভাব তখন ধরিল। আত্মা হইতে আ 
অশক্তি প্রকাশ করিয়া সদ! কাল চিত্ত তার আহলাদিত হইয়া দেিক্ন1 শক্তির 


৬৩। ৬নবনী দাসের নিজের লেখা ও সংগৃহীত কিছু গান আমার মানা ডাঃ 
কালিগতি বন্দোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি । 


তৃতীয় পর্ব ১১৫ 


রূপ গে।বিন্দ পুরুষ বিলান করনেতে মন ম্পষে আকর্ষণ করে রমন বিলাপ যাবে 
পুলক অস্তরে। বিলাসের তিন ভাব আনন্দ উল্লাম। হরেকুঞ্চ রামনাম হইল 
প্রকাশ। এই তিন নাম হইতে হরির উদয়। তিন ভাবে তিন নাম কর্ম জগতে 
কবয়। সংচিৎ আনন্দ একই স্বরূপ। এক কৃ হইয়াছেন দেখ তিনরূপে। সং 
অংশে শ্রীনন্দের নন্দন । আনন্দ অংশে হলাদিনী শ্রীরাধিকা__ 

এই প্রক্কৃতি কৃষ্ণ“ জগতের মন করে আকর্ষণ । 

শ্রীকষের মন শ্রীরাধিকাতে হঃয়েছে হরণ ॥ 

উভয়ের মন খোল মায়। নিয়াছেন অনুক্ষণ। 

এর সাথেল নব্বয়ং হারি বলি, 

আ অ তব ও মহতত্বের জন্ম । 

প্রকৃতি পুরুষ রাধ।কৃষ্ণ দুই জন, 

সে কর্ষদ ইচ্ছা মাতা পিতা রূপে স্থিতি । 

ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পুরুষ ॥ 

প্রকৃতি গ্রহাদিও রাজা হয়ে যাহার দেহে রয়। 

সেই যে প্র্কতি কিন্ত জানিও নিও নিশ্চয় ॥ 

দৈত্য গুরু যাহার দেহে করে অধিকার । 

নিশ্চয় আানিও সেই পুরুষ মূলাধার ॥ 

রজের গরজে পতির গতি রাখা দায়, 

কুন্তলিনীর অনিলে নিষ্ষা ফলে বান্দ!। 

বারায় রাখিছ উড়িদ? নাম ধর্সিল। কন্দর্প 

এই তো হইল মহতত্বের আকার ॥ 

উপরোক্ত উদ্ধৃতির অর্ধ সর্বক্ষেত্রে ঠিক পরিষ্ফুট নঃ, তবে একটি সামগ্রিক 

ভাব উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন বীকরণ ও সাধনক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন 
শ্নোকের উল্লেখ আছে। নীচে ছুটি উদাহরণ দেওয়া! গেল-_ 
দেহের ভরথ 

চল চল মহারস মল উর্ধনালে 

চল চল মহারস ব্রহ্মার দুয়ারে 

ভাটিনাল মহারস উজানেতে ধায় 

নালিখুর মহারস তাল। বন্ধ হয় 

দোহাই শ্রীরপ। 


১১৬ 


৬১০ 


উত্তর-রাছ়ের লোকসঙ্গীত 


হান হে গুরু লক্ষণের রতি উর্দ, করেছে রতিবজ্ধ 
শিঙ্কা শমেশ্বর উন্ট। তীরপর। য়ার তীর তার শির। 


শ্লভার লোরুকে বাধ্য করার জন্য সভায় ঈ্াড়িয়ে তিনবার নিয়োক্ত শ্লোক 
আওড়াতে হয়-- 


লক্ষণ গেল রাজ দরবারে, 

রাজদরবারে করিল পেশা । 

দশজন] দেখে লক্ষণকে দারুণ খাসা ॥ 
যেমন গাই-এ লাগে বাছুর, 

তেমন জলে তো থাকে মাছ । 

ওমনি লাগে দশ জনা লক্ষণের প্যাচ ॥ 
লক্ষণকে ছেড়ে অন্যের দিকে চায়। 
দোহাই লাগে কামাখ্য। মার মাথা খায় ॥ 


৬নবনী দাসের বাউল গানের আরও কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া! হল; 


১। 


চর 


মনে লাগে গোৌউর আমার ভুলি বল কি করে। - 

সদাই গৌউর, গোৌঁউর বলে প্রাণ কাদে হু হু করে ॥ 

& আমি কেন গেলাম সুরধনী, হেরে এলাম গৌউর মনি" 
সেই অবধি কিছুই ন৷ জানি রইতে নারি পাপ ঘরে ॥ 
মল্লিকার এ মালাগলে, ওগো ভ্রিলোক চন্দন ভালে। 
গোঁউর প্রাণপাখী, উড়ে বসলে। কার ঘরে ॥ 

হৃদয় পিগরে ছিল, শিকলি কেটে পালিয়ে গেল । 

সব খাচ। পড়ে রহিল, গেলরে অনাথ করে ॥ 

ওরে কহে দীন নবনী বাউলে এমনি আমার কপাল মন্দ 
পাখীর নামটি প্রাণগোবিন্দ রাখতাম হৃদয় মন্দিরে । 

দুই সতীনের ঝগড়া রুরে যেন ডুবাইও ন। আমারে । 
চিরদিন কি থাকতে হবে তোদের কথায় চুপ করে ॥ 

যে ধরের মালিক দুইজন। তাদের কাজের ঠিক থাকে না। 
এমনি হুরির বিবেচনা, সোন! দেয় কানার ঘরে ॥ 
কুমস্ত্নের পুন্র ছয় ছণ্টায় ঘরে ধরে লাগিয়ে লেটা। 
ধর্মের পথে দিয়ে কাটা) ডাজাতে ডুবে মরে ॥ 


৩। 


সাজান গোষ্ঠ 


তায় পর 344 


তাঙ্গা ধরের টগর আলো, যে দিন ধায় মৌরি সে দি ভালো। 
নবী গাঁস' ক্ষেপা' বলে মিটল' না আগার ধরে ॥ 

মুপজরী বানাইতে পার, ডাকাতের এক ?ল ধর। 

ভক্তির ঘরে চাবি ষেরে, ধর্খের ধর আগে মার ॥ 
ভোলানাথের সঞ্চিত ধন, শ্যামা মায়ের রাঙা চরণ। 

করবি যদি হরিসাধন, দিনে ডাকাতি কর॥ 

ছয়জনে চলে এক পথেতৈ তারা ধর্দের ঘরে সি'ধ কাটিতে। 
অমূল্য ধন আছে তাতে যে যত লুটতে পারি 

মায়! থাকতে হয় না চুরি যেখানে যায় যপ পরি। 

মায়ার গলে লাগিয়ে ছুরি, হরিনাম সাধন কর ॥ 

নবনী দাস কয় বেল! গেল চুরি করা সাজতে হল । 

চুরি করা বিদ্যা ভাল যদি ধর! না পড়॥ 


সাজায়ে দে যশোরে মা তোর নীল রতনে। 

মা গে হয়েছে অনেক বেল' চেয়ে দেখ মা গগনে ॥ 

আমার ভাই কানাইকে লয়ে আয় বলে বিনো খেল খেলিব। 
ক্ষুধা গেলে থেতে পাবে! সেই যে গহন কাননে ॥ 

ভাই কানাইকে করবো রাজ আমরা সবে হব প্রজা । 
দোষী জেনে দিব সাজ! সত্যেরি করি পানে ॥ 

মোদের রাজ্য পাট কদগ্বতল। হস্তি ঘোড়া ডালপাল।। 
শিরে ছত্র ধরেদ অবল! দাস বলাই রহিল তার চর়ণে॥ 


সীম মন্দ রে আমার কথা শোন, এখন তুই বুঝে চল । 
গুরু কৃষ্ধ তুলে কাল কবলে, কেন যাবি চলে রদাতল ॥ 
যা গেছে তা গেছে চলে, যা আছে তাই লও সামলে। 
পুধ্য ফালি যন করলে, অবস্ত কলিবে তল ॥ 


বৈধ অপরাধকীটে ভক্ভিলত! দিল কেটে। 


উপপাধা' ফেল ছেঁটে মূল ঢাল কপালিছ জল । 


৯১৮ 


উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


গোড়া কেটে আগায় জল, সিঞিলে ন৷ ফলিবে ফল। 
মঙ্ধন রসে হু"য়ে বিহ্বল হারাইলি বিষ্যাবুদ্ধি বল ॥ 
গৌসাই গুরু চাদ কয় মূলশাখা বাড়তে দেয় না উপশাখ!। 
মূল বীজ না করে রক্ষা, রাধাশ্াম রে কর্মফল ॥ 


মানসিক আক্ষেপ 


. এমন ছুর্লভ মানব জনম পেয়ে হরি না ভজিয়ে । 


৯ 


আসর মজিয়ে যা বলে এলাম, গেলাম তলিয়ে ॥ 
ঢাকা হইতে যেদিন হয়েছিল আসা। 
বলেছিলাম পুজিব হরি হইয়া খোলস ॥ 
এখন রংপুরের তামাসা দেখে হল নেশা । 
সেই হ'তে 'এই দুর্দশা, নিল খেরিয়ে ॥ 
নবন্বীপ হইতে যে পুজি আনিলাম। 
দ্বেবগ্রমে তোল! দিতে সকলি হারালাম ॥ 
এখন বিক্রমপুরের হাট কি দিয়ে করিব বাট । 
দিবানিশি এ ভাবন1 ম'লাম ভাবিয়ে ॥ 
গোউর হরি বলে শোন রে পাপমতি। 
স্বভাবকে শল। করে করেছ এ দুর্গতি ॥. 

বলি বিনয় বচনে শোন রে পাপ মন। 

স্বভাব তেজে গোউর চরণ, ধর জড়ায়ে ॥ 


দিল দরিয়ার মাঝেতে উঠেছে আজব কারখান।। 

ডুবলে পরে রত্ব মিলে নইলে রত্ব মিলবে না॥ 

ধারের বাগান র+য়েছে নান। জাতি ফুল ধরেছে। 

ফুলের সৌরভেতে জগৎ মেতেছে আমার নাসা মাতলে। না ॥ 
চৌদ্দ তুবন তরীখানা, ছয়জন! তায় খে' টানিছে। 

হাল ধরেছে একজন ॥ 

তিনদ্িকে কমল ফুটেছে--তাতে ব্রদ্ধা, বিষুঃ, শিব রয়েছে । 


, অঙ্ছরাগে যে ডুবেছে--সেই তো দিলের খবর করেছে ॥ 


সেই তো! মনে ঠিক দিয়েছে--সে করেছে হরি সাধনা || 


তৃতীয় পর্ব ৯১৪ 

২। তিন গর্ভে আছে এক ছেলে, ছেলে বাইকে কয় মনের কথা। 

ছেলে আমায় কয় ন৷ দিল খুলে ॥ 

যাদের মোটা নজর হয়, ছেলে পলকে হারায়। 

আর সরু নজর হ'লে ছেলে তারাই দেখতে পায় ॥. 

ছেলে তীক্ষুবৃদ্ধি, তীক্ষু কথা তীক্ষু নয়নে মেলে, 

আছে তিনজন! নারী অতি পরমা সুন্দরী, 

যেমন ছেলে, তেমনি মাথা গঠন ফকিরী। 

বিনা বাপের ছেলে পয?1, বিন! বীজে বিন ফলে, 

মদন শা ফকিরে বলে ধরবো ধরবে। মনে করি। 

ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে ধরে ছেলের পায়। 

ধরবো ধরবে মনে করি ইচ্ছ। হয় করি কোলে ॥ 


প্রভাতী 


ত্যজি ঘুমঘোর, উঠ মন চোর, নিশি হল ভোর উঠ রাই । 
যাও কোমল আখি, যাও বিধুমুখী, ডাকিতেছে পাখী || 
আর রাতি নাই। স্ুবালিত কপূর জলে ধুয়ে বনের বিচ্দু। 
যাও ধীরে ধীরে যশোদ। মন্দিরে) 

যাও ধীরে ধীরে যশোদা মন্দিরে । 

নন্দকুলে রাইচন্্র, রতিবিলাসিত মুখ বসনে ঝাঁপায়ে। 

যাও যাও চুপে ফেলি পা, আছে দারুণ সন্ধানী ননদিনী, 
ঘরে বাধিনী ডরে কাপে গ1। 


লালাতত্ব-_সথির উক্তি 
কাল যেখানে ছিলে হে নাগর, সেইখানেতে য।ও না চলে। 
রাধার কুঞ্জে গেলে, সাধের চন্দ্রাবলী উঠবে জ্বলে ॥ 
ছিলে চন্দ্রাবলীর ঘরে, উঠে এলে ঘুমের ঘোরে । 
আঁখি চুলুচুলু করে দেখো হে শ্তাম পড়বে ঢ'লে॥ 
রাগের বালিশ মাথায় লঃয়ে, রাইধনী আছে ঘুমায়ে। 

এখন কিজন্ত এখানে এলে, তোমায় দেখে অঙ্গ জলে ॥ 

ঘেমন তোমার ভালবাসা, ব্যাধের ঘরে হরিণ পোয়া। 


১২০ 


উত্তর-রা়ের লোকসঙ্গীত 


চাষ করছে নতুন চাষা, কানাই যেমন পাশা খেলে । 
মিছে কর ডাকাডাকি, তোমার প্রেষে ফাকা কাকি ॥ 
অস্তিমে দিও না ফাঁকি, কাঞ্জাল অধর দাস বলে'। 
টাচর কেশ ছিব্নতিক্ন, ভালে সিম্দুরের চিন ॥ 
বদনখানি দেখতে শূন্য ভাবে কি ভাবিছ ধনে । 


রাধার উক্তি 


| 


| 


যা যা সখি, যা ফিরে যা আর যাবে] না পাপ ধরে । 

বারে বারে কুষ্ণ নিন্দা সণি সই বল কেমন করে? 
গোকুলের গোপীসকলে কে না যায় ষমুনার জলে ? 

আমি যখন জলে আসি ঢাক বাঞায়ে গোল করে || 
ননদ্দিনী বাক্যরসী পাঁজর কেটে হৃদে বসি, 

ভাঙ্গলো আমার কূলকলমী শ্টাম কলঙ্ক সায়রে। 

ননদিনী ইহ্থার বলে ধারি রাধা তারি হুস্ল, 

ক্ষেপা ব'লে হায় কি হ'ল, কি হ'ল এসে ভব সংসারে । 
প্রাণ কাদে ধার তরে তারে, কোথায় পাবো গো দেখা । 
কোথায় থাকে ধাম জানি না, ও তার নাম শুনেছি প্রেমমাখ] ॥ 
কত ডাকি উত্তর পাই না, কত কাদি দেখা গেয় ন। | 

পাছু পাছু বেড়াই ঘুরে স্বভাবটি তার লুকিয়ে থাক ॥ 

তৃমি হে অনাথের বন্ধু, অপার করুণার সিন্ধু । 
নিদেনকালে পরম বন্ধু, জীবনে মরণে সখা ॥ 

অনেকদিন দেখি নাই তারে, দেখি দেখি ইচ্ছা করে। 
ভালবেসে দেয় না দেখা, আছে আশে আশায় থাকা ॥ 
গৌসাই বলে অনস্তরে গেখা পেলে রাখবি ধরে । 

এই নিশান! বঙ্গে দি তোরে তার বরণ কালো গঠন বাক ॥ 


বহু পৃণাফলে রাফ গিলে ও বিনোদিনী, ও বিনোদিনী, ও বিনোদিনী । 
এখন খায' মানে মান, তার। অপথান' বানিনী, মান করলি মনিনী ॥ 
মানে ছাই পড্ুক রাহ জনমের নত 'ও গরাধিলী 


তৃতীয় পথ 3২5 


একদিন পেয়েছে রতন করলি ন৷ ধতন, হেলায় রওুন' হাঈাইনি' ধনি। 
এ রাঙ্জাচরণ করি হে স্মরণ সেই কুক্তারার্গী ॥ 

একদিন বিনা যঙ্ত্রে গায় সবন্বতীব কপণয় মুখে, 

ভজ ত্রিশূল শূলপানি, সেই রাঙ্গা চরণ করি হে স্মরণ, সেই কুক্জারাণী। 
গৌসাই ক্ষেপা চাদ কয় ওহে দয়াময় দিও চরণ দুখানি। 


নিমাই প্রসঙ্গ 


প্রাণের নিমাই, ছেড়ে কোথা গেলিরে ? কাদায়ে জননী । 

গৌর গুণমণি, উদ্দাসিনী কেন হলিরে ॥ 

কাল নিশিতে ছিলাম, নিদ্রাঘোরে শুনেছিলাম আধ বুলিরে ॥ 

নিমাই যাইবার কালে তুলাইবার ছলে, “মা' “মা” বলে ডাকিন1রে। 
কাদে শচীমাত| নিমাই গেলি কোথা, মায়ের চক্ষে পাষাণ চাপাইলি রে। 
বধূ বিষুতপরিয়ে, আজ বুঝাবো কি দিয়ে তাঁর গলে ছুরি মারিলি রে॥ 
দেখি শ্বপনেতে নিমাই কাটোয়াতে, স্বদ্ধে তুলে নিচ্ছে ঝুলি রে। 

নিমাই ভাবে উদ্দাসীন, কটিতে কোপীন, ক্ষেপ। মায়ের পদধুনিরে ॥ 


কলি পাঁচালি 
যেকে্ট কলিতে, পারিনা আর বলিতে. কাঙ্গালের দিন চলিতে আমার জীবন। 
পাচসের চালের সমান দর চলে দু আনা মজুরী হ'লে বাচে কি জীবন ॥ 
যত সব মজুর মুটে, খেটে খেতে পায় না পেটে, 
থেকে থেকে করে উঠে- হ-ছুতাশন। 
তেল আর লঙ্কা! চল্লিশ টগ্কা, গোলাব গ্োল-মরিচের । দরে বিকাইছে এখন। 
চিনির দরে বিকায় চিটা, লেগে গেল বিষম লেঠা। 
বাবুর1 তৃলেছে মুঠা ভিখারীর মরণ ॥ 
কাঙালের ছেলে খেতে দে মী ব'লে, সকালে বিকালে করিছে রোধন। 
কেবলমাত্র দিনেরাতে একবার খায় জলে ভাতে! 
ভাশিতে ভাৰিতে তার্দের মলিন বদন ॥ 
ধর্ষাধর্ম নাহি জান কর্ম, বৈষবের উপর বিনা দোষে, 
ক্রোধ করে-_মানবদেহের ধরে লাগাইলে আগুন । ৃ 
আপনার আপনি-ডুর আর কপনি-_তাহে হবে টানাটানি ওছে সারাণ ॥ 


১২২. 


উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত 


ক্ষেপা কাদে, চিরকাল দয়! কর গুরুলাল। 
হদয়মন্দিরে আসি দাও দরশন ॥ 


নিয়ে আরও কয়েকটি গানের অংশ তুলে দেওয়া হল-_ 


যে বাঁক! নদীর তুফান থামিয়েছে, 

নদীতে নামতে কি তার ভয় আছে? 

যার শুদ্ধ মতি উদ্ধ গতি রতিনিষ্ঠা হয়েছে, . 

তার পাহা্ড ভেঙ্গে নামবে নাকো জল। 

সে জলে নাইকো নীচে, উর্ধে আছে নদীর মুখে নল |! 
তার নল বয়ে জল পড়বে নাকে দ্বারে কপাট পড়েছে। 
একটা নয় দিকে ধারা 

পিছল ঘাটে নামলে উঠে ঠিক আছে খাড়া । 

তাইতে ব্রন্ধলোক উর্দেতে, 

ফল নারিকেলের জল পাত্র বিশেষ আছে ॥ 


ফকিরের গান 


বাউলের মতই পথেঘাটে, গাছের ছায়ায়, পীরের আস্তানায় ফকিরের দর্শন 


মিলবে। 


তাদেরও সেই দেহতত্বের গান। পরণে রঙবেরঙের আলখাল্ল। ; গলায় 


তসবীর, হাতে ডুবকি, একতার।। বিচিত্র শুর করে গ্রামে গেরস্তের আডিনায় 
ককিরৈর জং নামে-- | 


৪ | 


প্রভূ তোমারি নামেতে তরী হালেতে মনেতে আমারি বাসন] । 
আজ ঘেরো ঘেরে ঘেরো ঠাকুর ঘেরে! বৃন্দাবন । 
বৃন্দাবন ঘেরিলে পাবি কিট দরশন ॥ 

সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ সত্য যাহার নাম। 
বিপদ কালেতে ডাকে শ্বয়ং ভগবান ॥ 

সত্যপীরের নাম লয়ে যে যেবা "রাহে৬৪ যায়। 
সাপে ন। দ্ংশিবে তারে বাধে না রে খায়॥ 
কাষ্টগড়ায় ক।লাবদ্ধন কালার মোকাম। 

আর হিন্দুমুসলমান কালাকে জানাইছে সালাম ॥| 
সাগরদীঘিতে আছে মামাভাগ্নে পীর । 

তাহার মিক্লি মানাত করে দরিয়ার কুভীর ।॥ 
রাস্তা 





তৃতীর পর্ব ১২৩ 


হাতে হজরতের দ্বেস্তা, কোমরে জিগ্রির, 
ৰীরচন্ত্রপুরেতে আছে ঠাকুর বাঁকা রায়, 

কেমন শোভা করা আছে তার ভল্ম মাথা গায়। 
কালে। কালে! বলে না গে! ও গোয়ালের বি, 
আজ বিধাতা করেছে আমার চারা৬৫ কি? 


হিন্দু-মুসলমান 
এই দুই সম্প্রদ্দায়ের ভাবভাষ ধর্ম সংস্কৃতির সহাবস্থানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
মহম্মদের নাম গান গায় ফকির-_ 
মহম্মদ নাম যতই জপি ততই মধু লাগে। 
এ নামেরই এত মধু কে জানিত আগে ॥। 
&ঁ নামে জপে মজন্থ সম & নাম প্রাণের প্রিক্নতম | 
এ নামেরই বুলবুল সদাই হৃদয় জাগে ॥ 
এ নাম চাহি রাহি মুসাফির । 
এ নাম চাহি শাহানশা শাহী । 
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণ। নাহি নামের অন্থরাগে ॥ 


জীবন সম্পকিত 
১। জীবন চলে পবন হাওয়াতে, 
ওগো দেহের মধ্যে আছে তিন শো! ষাট এক রশ,৬৬ 
সেই রশাল তোমার কালের৬৭ আছে কষা, 
ভিজরে তার কত লাট সাহেবের৬৮ বাসা। 
নষ্ট করলে কেবল ছয়জন মন্ত্রীতে৬৯ | 


জীবন*****১১০*০*০ হাওয়াতে। 
৬৫ উপায় 
৬৬1 শির। উপ্শশিরা 
৬৭। পিঞুর 
৬৮। মনোবৃত্ধি 


৬৯। বড়রিপু। 


১১৬, 


| 


৭ | 


উত্তর-রাটের লোকসঙ্গীত 


সেই রস। যেঞ্িন পড়ে ফাবে চিল, 
কল অচল হ+বে থচিবো মুক্ষিজ, 
শুকাইয়া যাবে বপলাগরের বিল । 
খিল লাগবে তোমার সদর দেউড়ীতে, 


দেহতরী মুলকাগ্ডারী বসে আছে হাল ধরে, 

ও ভাই কোন মিস্ডিরী' গড়লে তরী, 

তরীর নয় দরজ1 খোলা 

বেল। গেলে সন্ধ্যা হ'লে আপনি লাগে তাল ॥ 
(ও সে ) মুখে কাল। একেবারে, 

সরিয়তের তক্ত?' তাতে তরিকতের বটে, 
হকিকত গোজাল এনে মেলে নৌকার ছুধারে। 
ও সে মারফহ মাস্তল ডপরে।। 


ওগে। একটি নদীর চারটি দাড়া, চার পানেতে ধায়, 
হেঁকে হেঁকে বেঁকে এক জায়গায় মিশায় । 

ও মে আমার তরী পাখারে, 

দেহতরা**** ****** হাল ধরে। 

তন্তরীতে মূলকাগ্াব্রী নৌকা বোঝাই করা, 

ওগো ছুজনা গে মন্ত আছে লিখছে অবিরত, | 
তাহ? হিসাব দেবে একবারে, 


মানব ঘরেতে আজব কারখানন। 

ঘরে আড়ে দিকে খুজে দেখ চোদ্দ জেলার মহুকুম। ॥ 

(ওহে ) সেই ঘরেতে রোজ কেয়ামৎ৭০ হচ্ছে পুর্ণ শখ হায়। 
উত্তর অংশে নদীর ধারা দক্ষিণ অংশে গিরি বয় ॥ 

পুর্বেতে হয় ভাঙ্ুর উদয়, পশ্চিমেতে এক মহাশক্স ॥ 


সর্প 


ংস 


ভৃতীয় পর্ব ১২৫ 


ঘরের আটকুটুরী৭৯ পড়ে রবে খাসমহলের৭২ খাসনামা। 
ানৰ ধরেতে আজব কারখান] ॥ 

ওগো মেই শহরের আদি খবর যদি মনে গুনিতাম, 
ধরের ভিতর কি কি ছিল সকল দেখিতে পাইতাম । 
আযল] যদি পালাইবে। মাল! তোমার কে করিবে? 
নিজে হাকিম উঠে যাবে শ্মশান হবে সাতথানা ॥ 
কতশত ফকির বোষ্টম পায় ন! ঘরের অন্বেষণ । 

ঘুরে ফিরে মাকড়া জালে বন্দী হইলাম এখন ॥ 
আলেফের ঘর হয় না খাটি থেকে থেকে চমকে উঠি। 
আবার মুলে পরে নয়ন দুটি মাটি হবে বিছবান!। 
মানব ঘরেতে আজব কারখান! ॥ 


নবীর ব্ূপস্তুতি 


কবিগ্বান 


দেখে য। রে দুলাল সাজে সেজেছেন মোদের নবী । 
বলিতে সে রূপমধু হার মানে নিখিল কবি ॥ 

আজ আর সে বাসরঘরে হবে মোবারক-- বাদ আলম, 
আসমানে যাই মশাল জেলে গ্রহ তারা চাদ রবি। 
ছুরপরীগণ গায় নাচে আর দেয় মোবারক-_রুই ইয়াত, 
খোদার জ্যোতি ঝুঁকে পড়ে দেখে সে মোহনছবি। 


কবিগানের উদ্ভব সম্পকে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন £ “অষ্টাদশ শতাবীর পুর্ব 
হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোলকীপসির সঙ্ধতে গান ঝর।র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
এইরূপ ছড়াকে বলিত আর্ধ্যা ' অথবা তর্জা অথবা আধাতর্জা। বৌদ্ধ ও শৈব 
সাঁধকেরা প্রাচীনকাল হইতেই অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়া বা গ্রহেলিকা রচনা! করিতেন 
তাহার নিদর্শন পাই চর্ধ্যাগীতিতে। পরবর্তীকালে শৈবসিদ্ধাদের গতির মধ্যেও 
এইনপ ছড়। ও গান পাই। শ্রীচৈতন্তের সময়েও শৈবসিদ্ধাদিগের ছড়া গ্রহেলিক। 


প্রচলিত ছিন। 


৭১ | 
৭২ 


ফুসরুস 
হয় 


১২৬ উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত 


'**পরে এইরূপ বাধা ছড়ার সাহাখ্যে আসরে উত্তর প্রত্যুত্তর ও বাকোবাক্য 
পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাড়া কবি। দাড়া শবের অর্থ হইতেছে বাধ! 
গীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ঘে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী ভীরভূমিতে দাড়া কবির 
গাওন1 জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাড়া কবি শিক্ষিত গীত 
রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়! 
সঙ্গে সঙ্গে গান রচনার ধারাও প্রবস্তিত হইল। ইহাই “কবিগান । এইরূপ 
গীত যাহার গান করিতেন তাহার] কবিওয়াল! নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। 
অনেক কবিওয়ালা স্বয়ং গান রচন। করিতেন। যাহার গাহিতেন না শুধু গান 
রচন| করিতেন তাহাদের বলিত 'বীধনদার? ।**১.*. 

কবিগাহনার প্রথম গান হইত “মালস” বা ভবানীবিষয়ক, তাহার পর সখী- 
সংবাদ? ( “ব্রজ্জলীলা বিষয়ক ), তাহার পর খেউড়, শেষে প্রভাতী |” 

পশ্চিমবাঙলার স্ুুবিখাত কবিয়াল ৬লঙ্থোদ্দর চক্রবর্তী এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে কবিগানের উৎপত্তি সম্পর্কে যে অভিমত জানিয়েছেন তা নীচে 
দেওয়া হল-_ 

অনেকের মতে রাজপুতনার চারণকবিরাই কবিগানের এতিহাসিক উৎস। 
কিন্তু চারণকবিরা একদেশদর্শা, আর কবিয়াল বন্থদেশদর্শা। তর্ক করে নিজের 
অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করা বাঙালী জীবনের আদিম প্রবৃত্তি। পরম্পর পরস্পরকে 
ব্যক্রিগতভাবে আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে পর।ভূত করতে গিয়ে কখনও বা 
বিকৃতরসের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মানুষের শুভবুদ্ধি ও স্বরুচি হতে কবি- 
গানের জন্ম হয় নি। সমাজের পঙ্থিলগর্তেই এর জন্ম। বিকৃতমনের খোরাক 
জোগাতে গিয়েই কবিগানে আদিরসের প্রাহুর্ভাব। 

বর্তমানে কবিগানের আলর ও পরিধি ব্যাপর্ক। শ্রোতৃমনের রুচির চাপে 
এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে কবিগান এখন অনেকাংশে সাহিতাধমাঁ। যেকোন 
কবিসঙ্গীতে কবিয়ালই হল মূল গায়েন। গায়ে চাদর জড়িয়ে, কখনও চাদর 
কোমরে বেঁধে আসরে নামেন কবিয়াল। অত্যন্ত বিনীত ও শ্রদ্ধা সহকারে নুরু 
করেন বন্দনাগীতি, তারপরই আসরের শ্রোতাদের দেওয়া নিজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ 
করেন। বর্ণনার সাথে বিচিত্র তালে ঢোল বাজতে থাকে। তিনি আত্মপক্ষ 
সমর্থন করে আসরে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এবং প্রতিপক্ষকে 
উপহাস ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করেন। প্রতিপক্ষ গ্রথমপক্ষের সমস্ত 


তৃতীয় পৰ ১২৭ 


যুক্তি খণ্ডন করে নিজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেন এবং কতকগুলি চমকপ্রদ 
প্রশ্নের অবতারণা করেন। তর্কযুদ্ধ জমে উঠে। কখনও কখনও পরস্পরের 
মুখোমুখি দাড়িয়ে প্রশ্নজাল বিস্তার ও উত্তরদান করেন। একে “বোল কাটাকাটি, 
বলে। বাংলার বহু গবেষক পণ্ডিত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 
যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। 
কবিগানের পালার বিষয়বস্ত ধর্ম ও অধর্ম (সামাজিক ), অদৃষ্ট ও পুরুষাকার 

(আধ্যাত্মিক ১, শিক্ষিত ও কৃষক ( সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ) শ্রীরুষ্ণ ও দুর্ধযোধন, 
রাম ও রাবণ (২.এঁতিহাসিক), অতীত ও বর্তমান, কংগ্রেস ও কমুানিষ্ 
প্রভৃতি (আধুনিক) বিষয়। এই ধরনের ছন্বুদ্ধে অতীতের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
কবিয়াল আধুনিক বাবুদের বঙ্গ করে বলেন-_ 

কলিকালে বাবু অবতার, আমি জানাবো মহিমা তাহার । 

সেই বাবুদের গুণগরিমা, আমি করিব বিস্তার ॥ 

বাবুদের অপার মহিমা, বেদে নাই সীমা । 

উদার চরিত্র বন্ভাষী চক্ষেতে চশমা ॥ 

তার1 বলেন না বে বাবা ম1, বলেন তার! ড্যাডি, ম্যামি, 

তাদের মহিম1 বোঝা ভার । 

ধার। বাক্যে অজেয় পরভাষা প্রিয়, মাতৃও1ষা তার্দের কাছে অতিশয় হেয়, 

তাদেরই বাবু জানিও সবিশেষ কহি তা এবার । 

ধাদের চরণদ্বয় মাংসবিহীন হয়, শু কা ন্যায় হ'লেও পলায়নে নাই ভয়, 

যদিও হস্ত দুবল হয় অতিশয়, তবু তাদের লেখনী হয় ক্ষুরধার, 

আসরেতে মহিমা সে করি গে। প্রচার । 

ধাদ্দের হয় কোমল তন্থ, আমি নিশ্চয় কহিনু, 

সাগর পার নিমিত দ্রব্যের প্রহার সহিষুঃ। 

ধাদ্দের এইরূপ প্রশংসা শুনিন্থ তারাই বাবু পরিস্কার || 

অপব্যয়ের কারণে করবেন উপার্জন, 

আর উপার্জনের জন্ত করবেন বিদ্যা অধ্যয়ন । 

করেন বিদ্যার কারণ প্রশ্নহরণ, তারাই বাবু চমৎকার ॥ 

এরা দ্বিতীয় অগন্ঠ্য কথা যে সত্য, 

অমি এদ্দের আজ্ঞাবহ_-মিথ্যা নহে তো।। 

বাবুর খাগুব দহন করতে ব্যস্ত, তাই তামাক চুরুট ব্যবহার ।। 


৯ই৮  উত্তর-রাক্রুর লোকসঙ্গীত 


এইিভাঘেই গান গেয়ে চকেম কবিয়াল । কতিগানের পরে আমরা কীর্জিন 
সন্গার্কেও সংক্ষেপে কিছু বঙ্গবো । 


উত্তর-রাট়ের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় জীবনে কীর্ডনের বিরাট ভূমিকা । এই 
'ঞ্চলে কীর্তন গানের বহুল প্রচলনের কারণ টবঞ্চবধর্ষমের অপার মহিম। 
নরহীপ, শাস্তিপুর হতে সুরু করে কাটোয়ার মধ্য দিয়ে বীরভূমের প্রীস্ত পথ্যস্ত 
প্রসার । চৈতন্টোত্তয় যুগে কীর্তনগানে রাধারুষ্ণের লীল। প্রবেশ করেছে। 
তক্তিপ্নসের প্রাবল্যে, দীর্ঘকালের সংস্কার ও সাধনায় এই সঙ্গীতের একটি বিশেষ 
ধারার জন্ম হয়েছে । উদাহরণম্বরূপ একটি গানের উদ্ধতি দেওয়। যেতে পারে--- 
তাহারে তা না না তারনা, না না হো। 
তাহারে তা শা না তারনা, না নানা হে! 
তকাই মে দই ইকে শি লং লুখে 
লপন ভূরি নিলি লিকান কারাম ₹ 
লাঠি ধর হে, গুরু বল হে, গুয়ালমি যাবে বিট উয়। 
কনে বনে গুরু হে ভাল] চরায়, গুলায়নি যাবে বিটাউয়াঁ। . 
এই অঞ্চলে মনোহরশাহী শাখার কীর্তন গানের বিশেষ প্রচলন £ 
মনোহরশাহী শাখার উৎপত্তিস্থল কাদরা গ্রাম উত্তর-রাঢ়েরই অস্ততূক্তি। 


চৌপহল্প! 
ঘাটোয়াল সম্প্রদায় সাধারণত রানপৃণিমায় এই গান গায়। মৃতকাজ 
(€ শান্তি-স্বন্তযয়ন ) বা শুভকাজে (বিবাহ, আব্লপ্রাশন ) এই গান গাওয়া হয়। 
বাগ্বস্ধ থাকে মৃদঙ্গ অর ঝাল। যিনি মূল গায়েন তার পায়ে ছুপুর বাধা হয় ॥ 
ভঙজনের সুরে এই গান--এখানেও সেই রাধারুফ্ের লীলা”. 
আজো গোকুলার্সে আয়ে গোপালজী 
রাধা লোলিতামে চামর গোলাম 
কাঞ্চন থাল। কে পুর1 কে বাতি। 
(ধুঃ) হুরপুর মনি শঙে লাগায়ে আরতি, 
নুর হো দাস প্রত তুষায়ে দারা শাকো! 
(%) আংক রমল। এল নির পন্থু চারে 


অনসামজল 


বঙ্গ সংস্কৃতির আসরে মনসামঙ্গল একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে বসে আছে। 
কীর্তন, চৌপহল্লার মত এসন্ীতও যৌথ সঙ্গীত যদিও এখানে একজন মূল গায়েন 
থাকেন। বিভিন্ন পুরাণাদি পাঠ করে এদেশের মানুষ মুলভাবটিকে বজায় রেখে 
নিজের ভাষায়--কখনও গানে, কখনও কথায়, মনদামাহাতম্য বর্ণনা করেন। 

আসরে ধৃপদীপ জালিয়ে ও নৈবেছ্য সম্মুখে রেখে বর্ণনাগীতি সুরু' হয়। 
প্রথমে খোল, করতাল, মন্দিরা, পুর ও জং সহযোগে একটি এঁকাতান সৃষ্টি করে। 


তারপর শুরু হয় গান__ 


ধুয়া. 


কাটন-_. 


পয়ার-- 


বন্দি ম মনস] দেবী শঙ্করনন্দিনী, 


নাগমাতা তুমি মাঁগে! জগৎজননী, 


একবার দয়া] কয়ে এস মাগো। 


ত্রিবেণী ছাড়িয়া একবার দয়। করে এস মাগো। 


( এই বলে মাতান সুরু হয়) 
এস এস মাগো মহাভাগা আস্তিকের মাত1। 


জরৎকারু মুনিপত্বী ত্রৈলোক্যপুজিতা৷ ॥। 
এস এস ব্রদাদেবী কল্যাণকারিণী। 
অযোনীসম্তভবা শ্রেষ্ঠ নাগ আভরণী ॥। 
নুচারু অঙ্গের গ্রভ! অরুণ বসন] । 
পন্মালযে পদ্মা তুমি বান্তুকী ভগিনী ॥। 
ংসার সাগর হতে রক্ষ মা জননী । 
অনস্তাদি অষ্টনাগ সাপের প্রধাশ। 
সবে লয়ে পৃজ। যজ্ঞে হও অধিষ্ঠান ॥। 
এস মাগো স্বৃতিশাখে কর আরোহন । 
পুত্র, আয়ু, ধন হেতু পুজিব চরণ || 
পঞ্চগব্যে শীতল তোয়ে সান করাইব । 
যথাসাধ্য উপাচারে তোমারে অচিব ॥ 
পুত্র, আমু, ধন কর সম্পত্তি প্রদান। 
সর্পভয় হতে মাগে। কর পরিত্রাণ ॥। 
নমি মাগো ভগবতী নমি বিষহরি। 


 শিষবরূপ। তুমি মাগে। প্রণমি কুমারী । 


৯১৩০ উত্তর-রাট়ের লোকসঙ্গীত 


অবোধ চাদসদাগর বিবাদ করিল। 
অবশেষে তোমার মাগো শরণ লইল ॥ 
ভোগৈশ্চর্ধাময়ী তব অপার মহিমা । 
সথরেজ্জাদিদেব নর সদ পূজে তোমা ॥ 
তোমার মহিম। কথ। অযৃতসমান। 
হরিটুহরি বলুন সবে ভক্তগণ ॥ 
বন্দনাগীতির পর “পুঙ্গ” পালার ভূমিকা | বথার তাব্যক্ত করে গায়ক-_ - 
একদিন লোমশমূনি তপোবনে মহাখানে বসে আছেন, সেই সময়ে সনকমুনি 
তার কাছে গিয়ে পান্ঠার্থ দিয়ে পূজার পর করজোড়ে অনুরোধ করলেন £ “হে প্রত 
এয়া করে আমাকে মাতৃগুণ কীর্তন গেয়ে শোনান। লোমশমুনি জিজ্ঞেস 
করলেন, মাতৃগুণের তুমি কি শুনতে চাও? জবাবে সনকমুনি বললেন, 
কিভাবে বেহুল! নিজ পতি লখিন্দবকে জীবিত করে আঠারো বাকে পুজা দিতে 
দিতে রাষেশ্বরের ঘাটে এসেছিলেন, এবং কিভাবে ঠাদপদাগরের কাছে মায়ের 
মাহাত্ম্য গ্রচার করেছিলেন, তাই বলুন” । 
তারপর কখনও গ|নে, কখনও কথায় দেবীর মাহাত্ময বর্ণনা চলে। 
উত্তবর্াটের লোকসঙ্গীতের পর্য।লোচন1 করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে এর 
আঞ্চলিকতা৷ সারা বাঙলার লোকসঙ্গীতের অধণ্ডতাকে ক্ষুপ্ করেনি। চলমান 
জীবনের বিচিত্র ও বিবিধ সাংস্কৃতিক ধার! উপধারার ছুরস্ত প্রবাহে এই আঞ্চলিক 
সংস্কৃতি গতিশীল । উন্তর-রাঢের বৃহত্তর অংশে রুক্ষ মাটি। গঙ্গা আর অজয় এর 
প্রান্তভাগ স্পর্ণ করেছে। আর এক প্রান্তে রয়েছে সাওতাল পরগণার চড়াই 
উত্রাই পথণ এই রুক্ষতা আর ধৃলিধৃূদরতার মাঝেই মাটির গন্ধ, শব, স্পর্শ আর 
মোহ নিয়ে এই অঞ্চলের মান্থুষের জীবনযাত্রা | শিল্প-সাহিত্য, নৃত্যগীত, আচার- 
ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্ব(স, স্থাপ ত/-ভাক্কর্ধ্য, ললিতকলা, মেলা! আর উত্সব । |উত্তর- 
পাটের এই সাংস্কৃতিক চেতন। পার্খ্বযতাঁ অঞ্চল হতে যেমন গ্রহণ করেছে অনেক 
কিছুই ঠিক তেমনি উদারভাবে দানও?*করেছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যত বৃহত্তর 
ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে পরিব্যাঞপ্ত, সাংস্কৃতিক চেতনাও সেখানে তত উদার ও 
উন্মুক্ত। যখন: এই আঞ্চলিকতা গে।চীমনস্তত্ব আর সংস্কারের বিবর্তনে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সহযোগিতায় নুসংবদ্ধ হয় তখন তা বৃহত্তর মৌলিক চেতনার 
অংশীদারত্বের দাবী করে'। 
উত্তর-রাড়ের লোকদন্ীতের নিনজা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সহজেই 


তুভীক্ষ পর ১০১ 


চোখে গড়ে। প্রথমত -"গাণের সহজ, সাধলীঙ ভাব ও ভাষা । এই আড়ম্বর- 
হীন ভাবা গণচেতলা , উন্মেষে সহাক্গতা করে। দ্বিতীয় ত--বাউল, বৈষব আর 
সহজিয়া জীবন দর্শনের প্রভাব যা লোকসন্গীতে তন্বের সংমিশ্রুথ। 
তৃতাকত--প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের কিছু ইঙ্গিত পাও 
যায়। চতুর্থত--এদেশের লোকজীবনের যাবতীয় ধন্দ্বায় আচার লোকনগ্গীত ও 
বৃতোর সাথে অন্ততূক্তি হয়ে পড়েছে। 


মেজা। 
লোকসঙ্গীত বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মেল! উৎসবের অবদান অপরিসীষ। 

মেল|করে ঘিরেই গণজীবনের অভিসার । লোক জীবনের সাংস্কৃতিক ও অর্থ- 
নৈতিক জীবনে যেঃবৈচিত্র্য তা এই মেলাখেলাকে কেন্দ্র করেই। তাই লোককবি 
বলেছেন-_ 

কেউ যদি মানুষ হ'তে থোজ, 

তবে মানুষে মানুষকে ভজ। 

দাস নিত্য বলে--মান্্ধ যায় ভ্রমণে মানুষে দেখতে, 

আছে-- আছে রে মান্ষ---এই মান্ুষেতে ॥ 
“যদি মানুষ হ'তে চাও, যদি মানুষ দেখতে চাও, তবে মানুষের ভীড়ে মিলেমিশে 
যাও। চলে এসো গ্রামদেশের পুক্ধাপার্বণে, মেলাখেলায়। সেই মেলায়. 
যেখানে নানা মাছ্ষ মেলে, হাজারো মানুষের মন মিলে যেখানে এঁক্যতান 
রচনা করে। শুধু মনটি যেন রপিক হয়। এদেশে অভাব নেই মনের মানুষের । 
অভাব মেলামেশার ন্থযোগের। রসের ভিগ্নানে রসনা সিক্ত হয়। ধানের 
লীষ পাকে, সোনারঙ ধান আনে সস্ভাবনার সুখ । সুরু হয় নান] মেলা) শাস্তি- 
নিকেতনের মেলা, জন্ব্দেবের মেলা । আরও কত কঙ। কোথাও সামাঞ্জিক 
উত্সবে, কোথাও বা গ্রামীণ কোন ধন্মায় অনুষ্ঠানের স্থত্রে মেলার পর মেলা 
অনুষ্ঠিত হয়ে চলে এই অঞ্চলে একে একে । 

আমোদপুর কাটোয়৷ রেল লাইনের রামজীবনপুর ট্রেশন। ষ্টেশন হ'তে 

ছ” সাত মাইল দূরে দধির়া গ্রাম । এই গ্রামে মাঘী সমীর দিনে একটি মেল! 
হয়। চলেতিমদিন। শোনাহায় সিহ্ধপুরূষ গোপালছাস বাঁকান্দী এই মেলার 
প্রবর্তক । আউজ বাউলের হত তার কোন জাতধিচার ছিল না। কি গৃহী, কি 
ফ্যান. সকলেই জা তিধর্মনি বিশেষে তাঁর ভক্ষ 


৯৩২ উত্তর়-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


বিরাট এক দিঘীর চারপাশ জুড়ে এই মেল1। বাশ, টিন আর চট দিয়ে তৈরী 
হয় অস্থায়ী দোকানঘর | কুলবধূ সার! বছর ধরে একটু একটু করে সঞ্চয় করেছে 
ষে সামন্ত ধন তাই নিয়েই সে মেলায় আসে । নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব 
মিটিয়ে নেয়। মেলা তো নয় যেন গোলকধাধা। প্রথমে দীর্ঘ এলেক। জুড়ে শুধু 
এলুমিনিয়মের বাসন, কাচের চুড়ি, শাখা আর ফটো বাধাই-এর দোকান। 
চলচ্চিত্রের নামকর] অভিনেত্রীর পাশেই মহ্িষমর্দিনীর সহাবস্থান । একপাশে শুধু 
মেয়েদের ভীড়। চুড়ির দৌকানে এসে বাচ্চা! মেয়ের বায়না শুরু হয়। এক- 
সাথে সব চুড়ি হাতে পরার সখ। বাশবনে ডোম কানা। দোকানদার জানে 
শিশুর মনত্বত্ব। ঠিক পরিয়ে দেয় মনোমতন চুড়ি। এরপরেই চীৎকার শোন! 
ঘায় “লে লে বাবু সাড়ে ছ, আনা ॥ কানের পাশে হাতের তালু রেখে ওস্তাদী 
গান গাওয়ার ঢঙে সমানে চীৎকার করে চলেছে দৌোঁকানী-_হরেক মাল সাড়ে 
ছআন।। অনেক মনোহারী দোকান বসেছে রকমারী পসরা সাজিয়ে । কিন্ত 
সাড়ে ছ আনা আর দশ পয়সার প্লাস্টিকের দোকানেই ভীড় বেশী। এরই মাঝে 
এক দজ্জি তার সেলায়ের মেলিন নিয়ে বসে আছে। বসেছে খুচরে। দোকানদার 
পথের ধারে মাটিতে চট 1বছিয়ে সামান্য সংগ্রহ তার । আর একটি বড় বই-এর 
দোকানে বিভিন্ন প্রকাশকদের যৌনগ্রস্থ হতে সুরু করে শাস্ত্রগ্রন্থ সবই ছড়িসে 
আছে। কৃষ্*ণগরের মাটির পুতুল আর চামড়ার কাজের দোকানও এসেছে। 
ঘর সাজানো! সৌখীন জিনিষের দোকান তার পাশেই । মাঝে ছু'সারি রেডিমেড 
পোষাক আর ধুতিশাড়ীর দোকান। তারপরেই খাবারের দোকান আর 
রেন্তে রা। 

এবার কিছু রঙব্দল। দোকানের এলেক৷ শেষ হয়, স্থুরু হয় চিড়িয়াখান।, 
যাছুখেল।, সার্কাস ইত্যার্দির তাবু। শ্রোতা আর দর্শকদের আকৃষ্ট করার অন্ত 
অবিশ্রান্ত মাইক বেজে চলেছে । কোথাও বা “সঙ চীৎকার করছে। 

দক্ষিণদিক ঘুরে পূর্বদিকেও দেখা যাবে সারি সারি খাবারের দোকান, 
কাঠের বাসন আর ছোট ছোট আসবাবপত্রের দ্রোকান। কেনাবেচা চলে 
গ্রামের বৌ, ঝিদের সাথে চলে অবাধ দর কষাকষি। 

আছে বৈষবীর ভীড় বেশী। এক মাঝবন্সী বৈষণবী এক কমবয়সী বৈষবীর 
গায়ে গড়িয়ে পড়ছে হেসে । গলার মালা! কিনছে যে তাই এত রস। চলতে 
চলতে গাছের গুঁড়িতে নোটিশ দেখা ধাবে “হরকালী ওঁধধালয়ে' গাঁজা পাবেন! 
এ রসের নাগরও আছে মেলায়। পথোবপথে ছড়িয়ে আছে হাকোকলকে আর 


তৃতীয় পর্ব ১৩৩ 


খড়মের দোকানের বৈচিত্র্য । আছে লোহার ও টিনের আসবাবপত্রের দৌকান। 
মান্ষের ভীড়। ণোন! যাবে-_এএই যে বাবু, পালিশ, “এই যে স্তার ফটে। তুলে 
দিই বোন্বাই কা রাণী ছিল, বারো হাত তার চুল ছিল” ইত্যাদি। 
স্থানীয় বিগ্ভালয়ে আশ্রয় নিয়েছে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ।. ওপাশে দীঘির 
ধারে বিরাট এক অশ্বখগ।ছের তলায় জনৈক বৈষ্ণব গান জুড়েছে। ' বয়সের 
ভারে জীর্ণ। বেশবাসের জীর্দতার সাথে বার্ধকোর অসহায়ত্ব কিন্তু তার কণ্ঠস্বরকে 
মিয়মাণ করে নি। কিছু ব্যক্তি চার পাশে পা ছড়িয়ে বসে এই গান শুনছে-_ 
গোঁউর নাম আর ভুলবে! না আমি হবে৷ গৌঁউর কলম্কী, 
যে যা বলবে সে তাই বলুক পরের কথায় হবে কি? 
যেদিন হতে রূপই হেরেছি আমাতে কি আমি আছি 
ধনকুলমান সব দিয়েছি এ গৌউর পদে প্রাণ দিতে আর বাকি কি? 
শু্ুপক্ষের রাত। বসন্তের আমেজ। মেলাতে রাত কাটিয়ে ভোরে পথ 
চলার নুকু। পথে বাউলের গান ভেসে আসে । একতারা, ডুবকি আর খঞ্জনীর 
এঁক্যতানসহ বাউল গেয়ে চলেছে 
ডাকার মত ডাকলে পরে 
কানে কানে কথা বলে। 
তুমি যাকে ডাকো তোমার কাছেও যে তার ডাক আপে। সে ডাকার 
টানেই তো মেলা । কতখত মাচুষের সাথে দেখা হয় এ মেলায় ওদের দেখে যেন 
মনে হয় ওরা কতকালের চেনা। বিচিত্র রসের কারবারা মন মান্থষের রস 
খোজে । বৈরাগীভাবের ছৌোয়। বাগে প্রাণে। মানুষের ভজন! করে মানু 
প্রেমের লীল। চলে মানুষকে ঘিরে। 


পরিশিষ্ট 


সংগৃহীত বহু গানের কিছু উদাহরণ, ইতিপূর্বে এসব গানের আলোচনা কর! 
হয়েছে । উদ্ধতিও দেওয়! হয়েছে। 


ভাভুই-এব গান 


১। একদ্িনকার ভাজুই আমার ছুই-এ দেবেন পা, 
তবু তে! সোনার ভাজুই তোলে না গো গা। 
তোল রে ভাজুই গা তোল, 
বসতে দেব লীতলপাটি খেতে দেব ননী । 
ক্ষীর ক্ষীরেট। ক্ষীরের নাড়ু আমার যাদুমণি || 


ছুইদ্দিনকার ভাজুই আমার তিনে দেবেন পা, 
তবু তো সোনার ভাজুই তোলে না গো গা। 


“** যাছুমণি | 


আটদ্দিনকার ভাজুই আমার নয়-এ দেবেন পা, 
তবুতো ** ০০ »** গাঁ, 
যাছুমণি ॥ 

২। গোবরে মাটিতে ম! হয়েছ কালো । 

ধূপে সিন্দুরে মা হয়েছ আলো ॥ 

ধূপের ধূমে! নাইকো ঘরে, 

ভাঙুই ক্ষেপেছে সবার উপরে । 

ভাজুই প্রকাশ ধরেছে ॥ 


পরিশি ১৩৪. 


৩।. তোরা পৈতা জোগালি, কাটারি কাটায়ে তুললাম ম।টি 
তাতে উঠলো বামুনবিটি। 
উঠ কেন লো৷ বামুনবিটি, দেখ কেন লো বিয়ে, 
আমার ভাজুই-এর বিয়ে শনি মঙলবারে । 
ভাঙ্গুই মা শনি মঙ্গলবারে ॥ 
তোর পতা৷ জোগালি কাটারি কাটায়ে তুললাম মাটি, 
তাতে উঠলে! কুমোরবিটি। 
উঠ কেন লো৷ কুমোরবিটি দেখ, কেন লো বিয়ে, 
আমার ভাঙ্জুই-এর বিয়ে শনি মঙ্গলবার 
ভাজুই মা শনি মঙ্গলবার ॥ 

৪। আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে বামুনপাড়া দিয়া, 
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে কুমো পাড়া দিয়া, 
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে গোয়।লপাড়া দিয়া, 
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে বাগ.দিপাড়া দিয়া । 

৫। কিবা নদী অলু থলু কারে দিয়ে পাঠাব ছুটি টাপার ফুল। 
কিব। নর্দী একা বেঁকা কারে দিয়ে পাঠাব ছু জোড় শাখা ॥। 
আমরা যাব আলে আলে ভাভুই যাবে লায়ে+৩, 
হাতের কঙ্কন বাধা৭৪ দিয়া ভাজুই চড়াবে। লায়ে। 

৬। আমার ভাজুই-এর কি খেতে মন, 
হাতের ট্যাঙারী মাছ আর বাড়ীর বেগুন । 
বাড়ীর গাছে শুয়োর বন শুয়োর ডাকে ঘ্যা্ডর ঘ্যাঙ, 
ডাকুক শুয়োর পোহাক রাত আমার ভাজুই-এর নিশিরাত। 

৭ ভাজুই লে৷ কল্কলানী' মাটি লে! সর! কাল ভাজুই-এর বিয়ে, 
বেলফুলের মালা ভাজুই ম1 পল্মফুলের মালা ॥ 
ও পাড়াদের ভাজুইগুলে৷ জলের গুগুলী । 
আমাদের ভাজুই সোনার মাছুলী ॥ 
ও পাড়াদের ভাজুইগুলে। সাপে খেয়েছে । 
আমাদের ভাজুইগুলে। ঝাড়তে গিয়েছে। 





+৩। নৌকা 


৭81 বন্ধক 


১৬৬. 


হাপু্র গান 


১ 


উত্তর-রাঢ়ের লোকস লীত 


ও পাড়াদের ভাজুইগুলে? পাটকাঠির বোঝা ৷ 
আমাদের ভাভুইগুলে। ওঝা, ওঝা, ওঝা ॥ 

ও পাড়াদের ভাজুইগুলো যায় অলিগলি । 
আমাদের ভাভুইগুলো খার শশার জালি। 
সাজতে গুজতে ঘামলে। গা কে কোথা আছিস। 
সর জিনি গ! মুছিয়ে যা | 


ভাজুই ভাসায়ে আমর] করবে! কি? 

শিল ধাতা বুকে দিয়ে মরবো৷ জি। 

ভাজুই মা যেওনা আলে বিলে শঙ্খচিলে মারবে ছো, 
সেরল পুঁটি বলে ভাজুই মা সেরল পু'টি বলে। 
ভাজুই ভাসায়ে আমরা খাবো কি? 


_ হারে আছে চালভাজ। ভারে আছে ঘি । 


ভাজুই মা__তাই খাবো জি ॥ 

ভাজুই মা-_-ও পথে যেও, 

বেনার ঝাড়ে কড়ি আছেঃ মণ্ডা কিনে খেও। 
ভাজুই মাঁ_মণ্ডা কিনে থেও ।। 

আমার ভাজুই-এর মাথায় উকৃন হয়েছে, 
ননদ নাই, শাওড়ী নাই তুলে দেখে কে? 
ভাজুই মা তুলে দেবে কে? 


আরে মাগে। মাসী তেলকলসী তেলট] বড় চিটে। 
শুন দোকানী শুন, তোর বৌয়ের কত গুণ, 
আধার রাতে পান খেয়ে গালে লাগিয়েছে চুণ। 
চুণ লয়, খয়ের লয়, শিমুলেরই আঁট! । 

একটা চাপড় দিয়ে দেব চাঙ্গের গায়ে ব্যথা ।। 
পটাস ধুম চারকালে তোর কিসের ঘুম । 

ছেঁড়া কেথাতে মারবো ঘুম ॥ 


| 


সাময়িক ছড়। 


পরিশিষ্ট 


চল চল ফুল আতাপাতা লো 

পুপু সাপ দেখে যা! লো, পুপু ঢ্যামনা চিতি লো। 
পুপু কোথায় গেছে লো? পুপুকি আনবে লেো!? 
পুপু কাজল লতা লো, পালকি এদেছে, 
পালকির উপর উলকি দিসে কনে এসেছে । 

চল লে। ফুল চল লো ফুল ঘুটে কুড়োতে। 

না লো ফুল মাথা ধরেছে ॥ 


চল্লিশ টাক মণ ধান হলো৷ আর ষাট টাকা মণ চাল হলো, 
তবে কেমন করে গরীব লোক সব প্রাণে বাচবে বলো? 
চালের দরে বিক্রী হচ্ছে মটর ও মণ্ডরী। 
সারা দ্িনমান থেটে মোদের দেড় টাকা মজুরী ।। 
তাতে চাল কিনবো, না তেল কিনবো, তাই মোরে বল না? 
্ত্ীপুরুষে বসে ভাবে-_-উপায় তো আর দেখি না। 
এসব কলির লীলা, আজব খেলা, জানাবে! আর কারে, 
কতদিন যে হয়নি ভাত উপোস থাকি ঘরে । 
বড় বড় গেরশ্তগুলে1 ধসে ঘবের কোণে, 
স্ত্ীপুরুষে যুক্তি করে বসে ছুই জনে। 
বলে-_কেউ যদ্দি চাল কিনতে আসে মোদের বাড়ী, 
যত কমে দিতে পারি, ছু'টাকায় একসের করি । 
গিনি হেসে বলে--ওগে। আমার কথাটি শুন না, 
আক্র। দরে চাল বেচিয়৷ দিও গো গহন] । 
বড়লোকদের টাকায় বোঝাই হয় যে বাকঝ্ুহাড়ি 
টাকার জোরে কিনছে কত জমি পাক্ষাবাড়ী । 

ংগ্রেস রাজত্ব লয়ে করেছে অর্ডার 
জায়গায় জায়গায় বীরভূমেতে হয়েছে বর্ডার । 
কোনরকমে খেটেখুটে টাকা জোগার করি, 
ধান চাল কিনে আনতে গেলে হুমগারে লয় কাড়ি। 
কেউ কেউ যুক্তি করে বলে যাব গেরন্তের বাড়ী, 


০৫ উত্তর-রাটের লোকসঙ্গীত 


আমায় কিছু দেন মহাশগ্স চালখান খেসারা। 

আমি খেটেখুটে শোধ করিয়া দেব মহাশয়, 

তখন ঘরে গিয়ে বলে গেরভ্ত আমার কিছুই নাই। 

নগদ দালাল এলে গেরস্তলোকফ উঠে তাড়াতাড়ি, 

বলে আমি কিছু বিক্ষেম করবে চাল ধান খেঁসাযী। 

এসব থাকতে মোরা, পাই না খেতে, রাখে গোপন করে । 
তাই গরীব এবার মরল বুঝি হা ভাত হ। ভাত করে।। 
ছুটো৷ একটা ছিল মোদের ঘটি আর বাটি। 

পেটের দায়ে ওগো দাদা সব করিলাম মাটি ॥ 


অনস। পুজার গান 
১। একদিন উত্তরিল গহন কাননে । 

গহন কাননে-ভাই ধিব্য সরোবর । 

কালকুট বিষ ভাসে তাহার উপর ॥ 

সেই বিষ কৃষ্ণচন্দ্র আপনি খাইল। 
গোৌঁউর বরণ ছিল কৃষ্ণ বিষে কাজি হল । 
ললিতে উড়ান মন্ত্র ঝাড়িতে লাগিল, 

ঝাড়িতে ঝাড়িতে কুষ্ণ চেতন হইল । 
চেতন পাইয়৷ কৃষ্ণ জ্ঞান করিলেন স্থির, 
পশ্চাতে স্মরণ করিলে গড়ুর মহাবীর । 
গড়ুর গড়ুর মহাগঞ্ডুর 

পঙ্ঘে তুলি বর আহা পত্ধীশ্বরে ' 
হিপছে দ্রেখ কালিদহের জল। 
কাপাসাপ মারেন দেবী করে গাই প্লাই, 
উঠরে অমুকের মরা আর বিষ নাই। 
গৌউর যেছেন বাপের বাড়ী কৃকুর অঙ্গে হেরে 
অঙ্গের বসনখানি উড়াইল ঝড়ে । 

রাঙা ফুল, রাঙা কল, রাডা তার ডাটা 
উঠরে নাগিবশ় বিব শুনে আছিকখা। 
নীলবরণ তি পানি ছন্সে খান । 


পরিশিষ্ট ২৬৯ 


নাই বিষ নাইরে কালকৃটের বিষ অমুকের গায়। 
দম বী--মনসার দয় । 


২। একদিন কুষ্ণ বসেছিল ধ্যানে, 


ফুল তুলিব বলে কৃষ্ণের পড়ে গেল মনে । 

হাতে কৃষ্ণের মোহন বাশি মাথায় 'চাচর কেশ, 
হাসিতে খেলিতে গেলেন কালিদহের কূল ॥ 
কালিদহের কূলে আছেন নাগনারী, 

কষ্ণকে গিলিতে এলেন সরাসরি, 

কষ বলেন-_-থাক্‌ রে আমি কালিয়দমন করি । 
কালকুটের বিষ আমি দৃষ্ট মাত্র মারি 

নাইরে শ্রারাধারুঞ্চ গরুড়ের পহাত়্ 

ন।ম নাম কালকুটের বিষ থাঁকে শ্রীরাধার দোহাই । 


মাড়লী পুজার গান 


সাঝ দিলাম, সলতে দিলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি। 

সব দেবতাকে সন্ধ্যে দিলাম ( ভাইরে ) দিলাম সরস্বতী । 

বেউল বাশের বাহকখানি খানিক পাটের সিকে, 

কের কাধে দধি নিয়ে চলিল রাধিকে । 

কষ বেচেন দধি (ছুগ্ধ ভাইরে) রাধে সাধেন গোৰড়ি, 

পার করো-_-পার করে] ওহো। নাই রে-_€বল। বরে গেল, 

কত দধিদু্ধ নষ্ট হ'ল-_তার হিসাব নাই রে-_বেলা বয়ে গেল । 


লেটোর গান 


দেহতত্ব বিষয়ক-_ 


৭ 
শ৭| 


চন হে তরীক৭৬ পথে নবী মোস্তফার 

ছেড়ে দাও কুফরী৭৭ চলন হও দিনদান 

ব্যাপার করতে ভবে এসে বন্দী হ'লাম মায়া ফাসে 
কি হু'বে তোর অবশেষে ভাব হে একবার ॥ 


ধর্মের পথ 
খারাপ পথ 


৮ 


উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


এসে বান্দ! দুনিয়া পরে নামাজ রোজ গিলে ছেড়ে 
শরতানীর ফেরবে৭৮ পড়ে হ'লাম গুনাগার। 

তুমি না শুনেছ কাউরি কাছে: 

জন্মিলে মোতৎ৭৯ আছে 

মোতে খাড়। আছে পিছে, হও হু সিয়ার 

করহে নেকির পেশা তোদের কুফর হবে না আশা 
জিন্দগীর নাই ভরসা, ছুনিয়। মাঝার। 

থাকিতে হায়াত বাকি 

যত পার কর নেকী--হও খবরদার । 

তোমায় যেতে হবে কবরেতে ও মোমিন ভাই এই বেলাতে 
নেকী তো যাইবে সাথে খরচ ও রাস্তার | 

সায়ের মকুমিয়৷ ভেবে বলে দিন গেল মোর গোলেমালে 
কি হবে হিসাবকালে আমি গুণাগার | 


সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দন] 


ণ৮” | 
৭৯ ॥ 
৮৬ । 
৯৮১। 
এ 
৮৩। 


' মায়ের সেবা! কর রে ভাই যাইবে তরি । 
মার দোয়াতে ভবপারে যাইবে তরি ॥ 
রস্থলের এ জামানাতে৮০ একজুন1 আকলিম নামেতে 
সে জুন কুন বেমারিতে৮৯ যাইলে। মরি । 
রন্ুুলুল্লা পয়গন্থরে পুছিলেন আকলিমের গোরে৮২ 
দেখেন নবী সেই কব্বরে আজাব৮৩ হয় ভারি। 
আকলিমের মাতাকে আনি পুছিলেন হজরত তখুনি 
কি গুণ! করেছে বলে! বেটা তোমারি ॥ 
রস্থুলের ও কথা শুনে তবে. তো। আকলিমের মাত! 
আল্লার দরবারে বিধি করলেন জারি । 

সবল 


মৃত্যু 
সময় 
অনু 
কবর 
কষ্ট 


'পতৃবঙ্না 


পরি শিষ্ট ১৪৯ 


দেখ সে মায়ের দোয়াতে খালাস পাইল আজাবেতে 
কইছে মুস্তাজ সভা হতে মার দরজ। ভারি। 


বাপের কাছে মায়ের কথা হয় না তুলন।। 

বাগজি হচ্ছে জন্মদ[তা-_জেনেও জানে! না ॥ 
পিত৷ হস্ল গাছের গুঁড়া, ফল ধরে কি শিকড় ছাড়া। 
ডালে পাতে আছে জড়া-_দেখ দু'জন] ৷! 

বাপের চারি মায়ের চারি অজু দেতে আছে তৈরী । 
আরে দশ সারি সারি ছিলেন রব্ব।না৮৪ || 

দেখ বাপের শিরোমণি অজুদে হোল নিশানি। 

কে হবে পিতার সানি৮৫ মাত। দেখ না || 

বাপ যদি মোর না থাকিত মা আমারে কোথায় পেত 
আরজপুত্র বলে মোরে দিত গঞ্জন] ৷ 

মুস্তাজ আলি কইছে যারা বাপের গুণ গাহিত সার! 


, জারজপুত্র হোল তার বাপকে চিনে ন] ॥ 


বেদের গান 
ত 


সাপ] বলে সাপীনিকে-_-শোন গো কুলের কথা, 
কৃ অবতারে সাপার জন্ম হল কোথা । 

জনম হল যেথ। সেথা দেবকির উদরে, 
দেবকিকে নিয়ে গেল গোকুলনগরে, 
গোকুলনগরে ছিল লোহার বাসরঘর, 

তাতে শুয়ে নিদ্রা যেছে বাল! লখিন্বর | 

হাতে কৃষ্ণের মেহন বাঁশি, মাথায় টাচর চুড়। 
হাসিতে খেলিতে যেছে কালিদহের কূল 


৮৪1 খোদ! 
৮৫) তুল! 


১৪৭ 


উত্তর-রাচের লোকসঙ্গীত 


কালি্হের কূলে রে ভাই যত নাগনারী 
কৃষ্ণকে দেখিয়া সব করে অপ্গাষরি। 


২। টাদসদাগর রাখবে! না তোর বংশে দিতে বাতি গো। 


বাদরেরি বাদ বালার নয়কো কতু ভাল গে! । 

কি হল কি হল বলে দেখিতে লাগিল, 

স্থতার সঞ্চার হয়ে কালনাগ বারে সিধিল গো। 
বাসর সময়ে কালিনাগ ভাবে মনে মনে গো 

এমন সোনার লখিক্্র দংশিব কেমনে গে! 

উপর খাটে শুয়ে বেস্থলা, নামু তক্তে পা গো 

কড়ি আঙ্গুল চেপে বালার হানিল কাখড় গে 
কোন সাপে কামড় দিলে -দখিতে লাগিল গে 
[বষে অঙ্গে জর জর কালির করিলে গে 

কি হল কি হল বলে বেহুল। কাদতে লাগিল। 


বৈষ্ঞব সঙ্গীত £ নিমাই সল্মযাস 


আজি জয় শিত্যানন্দ প্রভু জয় নিত্যানগদ 

আজি অদ্বৈত টাদভক্ত গৌরভক্তবৃন্দ 

নবধ্ধীপে বন্দী ছিলেন শচীমাতা ঠাকুরাণী 

তার গর্ভে শ্বেতমাছিক্প ধারণ করে 

গর্ভে জন্মিল সাধের গৌসাই গুণমণি 

একমাস হল ছুই মাপ হল 

পঞ্চম মাসের বেলায় মায়ের জানাজানি হল 

দশ মাস দশদিন পরিপূর্ণ ফল 

ফান্তুন মাসের দেশলপুণিমার দিনে মানের প্রসব গত হল। 
হাটুর উপর ভর দিয়ে প্রসব করতে যায়, 

তাহার কানে কত নদী বহে যায় 

কত শত গাছের কচি কচি পাত। খসে পড়ে। 

ফলে ফুলে গুণের নিমাই ভূমিতে পড়িল 

বন্বমতী রূপ ধারণ করে সন্তান ধরিল 

সবদয়.কোমলপন্ম যেমন নুবর্ণর চাকু দিয়ে নাভি ছোন 'করিল। 


পরিশিষ্ট ১৪৩ 
পুণিমার চাদ যেমন গৃক্কেতে লুকাইল। 
তিনদিনের হুল নিমাই দুষধ নাহি খায় 
শচীমাতা নগরের লোককে শুধায় 
আজ সাধের গৌসাই গুণমণি বটে 
তোমাদের বাড়ীতে সাতদিন সাত রাত হরিনাম করাইতে হবে। 
সেই কথা শুনে শচী মোদের 
বাড়ীতে সাতদিন সাতরাত হরিনাম করাইল 
সেইদ্দিন হইতে গুণেব নিমাই ছুগ্ধপান করিল। 
পঞ্চম মাসের যখন হল নিমাই 
পঞ্চম পণ্ডিত লযে নিমাই-এর নামের ভোজন 
আর মুখে লবান একসাথেই দিল । 
পঞ্চম বছরের যখন হল নিমাই-এর হাতে খড়ি যে দিল। 
নয় বছরের ঘখন নিমাই হল 
নিমাই-এর তবে পৈতা যে দিল। 
দশবছরের যখন হল 
কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ দিল । 
পড় পড় রে প্রন্গাদের পুত্র নিমাই দিবানিশি পড় 
শ্রীভাগবতপাঠ বল শুনি । 
পড়া বলিতে নাপাঁরে নিমাই লিখিতে না পারে 
অতি ক্রোধ হযে পণ্ডিত মারে ছড়ির বাড়ি 
কাদতে কাদতে যায় নিমাই চন্দন গাছের গুড়ি 
চন্দনগাছের গোড়ায় নিমাই অবতার পাতিল 
যড়ভূজা মৃতির রূপ নিমাই পণ্ডিতকে দেখাইল। 
গলায় কাপড় দিয়া পণ্ডিত নমস্কার করিল 
ন। বুঝে মেরেছি বাবা-_-ক্ষম অপরাধ 
অস্তিমকালে দিও তোমার রাঙা চরণ ছুধানি। 
রামরূপে ধন্থক ধরে, কৃষ্ণরূপে বাশি 
চৈতন্যকূপে হলেন নিমাই গৌরাঙ্গ সঙ্গ্যাসী। 
চব্বিশ বছরের নিমাই যখন হল 
সন্ন্যাসধর্ম মনে পড়ে গেল 


উত্তর-রাড়ের লোকসঙ্গীত 


ডোর নিল, কৌপীন নিল, কমঙুল নিল হাতে 

পাগীকে তরাতে যায় শচীর দুলাল 

কিবা ক্ষণে এসে কেশবভারতী কিবা মস্তর দিল 

সেইদিন হইতে গুণের নিমাই আমার উদাসীন হইল। 

থাট পরে শচীমাতা সুখে নিদ্রা যায় 

যমের ভগ্নী এসে মাকে কালনিদ্রা আসায় 

ধর্মে যাওয়ার বেল! নিমাই «মা মা” বলিয়। ডাকিতে লাগিল 
অভাগিনী শচীমাতার চেতন নাহি পেল। 

ব্রজের কোকিল বলে নিমাইকে বিদায় দিল 

যারে তুই ব্রজের কোকিল যারে ব্রজে ফিরে। 

কাদিতে কাদিতে নদের নিমাই কাটোয়াতে গেল চলে । 
রাত প্রভাত হইল কোকিল কাড়ে রা 

অভাগিনী শচীমাতা শরনমন্দিরে ছিল ঝেড়ে তুলে গ! 
“নিমাই নিমাই” বলে শব করিতে লাগিল গ্যাখো-_-নদের লোক 
আমার নিমাই যাচ্ছে সন্ন্যাসধর্মে কেউ রাখে বলে কয়ে। 
কেউ বলে--তোর নিই যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে মন 
কেউ বলে-_ততোর নিমাই নদে ছেড়ে কাটোয়ায় গেল। 

হয়ে কেন মরিস নি নিমাই না করিতাম কোলে 

কাল তোরে বিশে দিলাম কুলীন ব্রাহ্মনের ঝি 

ভর1 আজ বিষুবধু জলস্ত অগ্নি কেমনে রাখিল মুখবাণী দিয়ে 
সেই কথা শুনে নিমাই অধিষ্ঠান হইল. 

খোল বাজে, মুদক্গ বাজে__বাণায় করতাল 

সবার মাঝে নৃত্য করেন ঠাকুর শচীর দুলাল । 

জয় জয় জয় অগন্নাথ মহা প্রভূ ষার শুনিবার কাহিনী 
ডানধারে বলরাম--মধ্যে সুভদ্রা ভগিনী 

জগর্াথপুরী যেতে বেউল বাশের কাটা। 

জগরাথ পুরীতে জেতের বিচার নাই 

শুতে রানা করেশন্ক্ান্ধণ ম্েপ থান । 


